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সম্রাট জাহাঙ্গীবেব আর জীবনী ভাবতের ই 
বস্ত। পৃথিখীব অগ্তা্গ স।মাজোব ত তিনে খর ৃ 
এব* জ্ঞানগভকাহনী নি হাজত হণ । ্ ্ 
পুর্বণ'ব ভাবতবষেখ স-দ। অবস্থা, ভাবতে স্থথ দ্ু্থ, টা 
সফ০ ৪ ।শম্ষণ এ আখাদ।ব ৮০ নব মানবে চাজ্জগাযয।নঞ্তয রী 
কবিদ[ছ 1 এম।৮ ছ।গাখাব 1৭ খোবনে পু পভ মেলি, না 
অভি 5 ৬৩ভেন। তে কী গথণ। এব১ ৯৮5৬০৭ খাগিনাথ এ 
বাজ) শাসন গণাণ।র টিষম গিএও ক।বযাছেন, তততে ভাহ"গ 
পাগের বু [কয় পবিসাাণ গাধণ হংখাছে। তাহার বিশ পি 
শাসনে ভিনি ষে স্ন্দব ও।ণাল। অবশখন কাবিষ।ছিণেশ এব- পর কগ, 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কগিতে তিনি তে নাতির অগ্রসণণ করিয়াছিনেদ, হাজার, 
অন্কশালন বে আমাদের প্রাণে বিস্ময় বং আধা উদ্রেক কর্দিধে, তাখানে 
সন্দেহ নাঁই। 






রাজ্যাঁভিষেক 


সম্রাট জাহাঙ্গীর তাহার আত্ম-জীবনীর প্রীরস্তে সেই সর্বসিদ্ধিদাতা, 
নর্ধশক্িমান পরমেশ্বরেব নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহা! লিখিতে আরম্ত 
করিগ়্া্ছেন। তৎপরে এই প্রকাবে তাহাব কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন; 
. *১৬০৫ খৃষ্টাবের ১০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবাব ছুই প্রহরের সময় 
অ'টত্িশ বংসর বয়সে আগ্রা নগবীতে আমি সিংহাসনাবোহণ করিযা- 
ছিলাম। নশ্বর, ক্ষণভন্গুর পাঁথিব ধন সম্পত্তি, সখ ও এশবর্য্য এবং মিথ্যা 
স্ব মোহপুর্ণ সংসাঁরকে চিরস্থায়ী জানিযা! আমি তাহার উপব একাস্ত 
'মির্ঘর করিয়াছিলাম দেখিয়া! কেহ আমাকে উপহাস করিবেন না। 
গালা রাজ! বায়ুর উপব তাহাব উপাধান বক্ষা কবিয়াছিলেন, আমি 
ৃ ্ান্থার অপেক্ষ। বড? আমি যে মুহূর্তে সিংহাসনে বসিলাম, তখনই 
স্ধ্যোদয় হইল। আমি ইহাকে অতুলনীয় সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং জয়ের 
স্টার চিহু বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এই কাবণে আমি জাহাঙ্গীর বাদ্‌স! 
€ গৃথিবীজয়ী সম্রাট ) এবং জাহাঙ্গীব সা (পৃথিবীগয়ী রাজা) উপাধি 
গ্রহ্থ করিলাম। রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রাব উপব এই কথাগুল্সি অঙ্কিত 
করিতে গাদেশ প্রদান করিলাম,_সম্রাট আকৃবরের পুত্র, বিশ্বাসের 
জ্বীরস্ত গৌরবপূর্ণ চিত্র জাহাঙ্গীর এবং পৃথিবী কষা খপ" কর্তৃক 
আগ্রা নগরীতে 'নির্িতহুইল।, 

এই সময়ে নব বৎসরের উৎসব উপলক্ষে আমার পিতার ধর্রংহাসন 
'বর্ণনীয় ও অতুলনীয় ব্যয়ে সঙ্জিত করিলাম। সিংহাসন উনি ফরিতে - 
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১৫০ কোটী টাকাব মণি, মুক্তা, জহবত, এবং ১? কোটা টাকা মূল্যেব 
স্বর্ণ লাগিয়াছিল, স্থানান্তরে লইয! যাইবাব জন্য সিংহাসনটি এরূপ ভাবে 
নির্মিত হইযাছিল যে, অনাযাসে ইহাকে খণ্ড বিখণ্ড কবিরা পুনরাম় 
সংযুক্ত কবা যাইত। সমুদঘ সিংহাসন পঞ্চাশ মণ স্গন্ধ দ্রব্যে পবিপুণ 
কব। হইয়াছিল । 

আমাব চিববাঞ্ছিত সিংহাসনে আঝোহণ করিষা বাজ মুকুট আমা 
নিকট আনিাত আদেশ কবিলাম। এই মুকুট আমাব পিতা পারীত্তেব 
বাজাদিগেব মুকুটেব হ্যা নির্মাণ কবাইবাছিলেন। তৎপায, গর 
মামীব এবং ওমরাহদিগেব সম্মুখে মুকুট মন্তকে ধাবণ করিস 
আমাব বাজ্যেব সুখ এবং স্থিবতাব শুভচিহ্‌ স্ববপ ইহা! এক ঘণ্ট। রর 
আমার মন্তকে বাখিলাম। মুকুটেব দ্বাদশটি “কাণ ছিল, এ 
কোণে ১৫ লক্গ টাকাৰ এক একটি হীবকখণ্ড ছিল, মধ্যভাগে '; 
টাকাব একটি মুক্তা এবং অন্তান্ত অংশে ছুইশত চ্ণী ছিল। 
চুণীব দাম ছয হাঁজার টাকা । আমাৰ পিতা নিজের, ন্পক্ঠি/ 
এই টাকা প্রদান কবেন নাই, সমুদয ব্যয় রাজকোম হইতে আঁ 
ভইযাছিল। আমাব বাজ্যাভিষেকের শুভ সমাচার চতুর্দিকে 
কবিবার জন্য চল্লিশ দ্রিন এবং বাত্রি বাজকীয় বাগ্যকবদ্ধিগকে বাঁ বার! 
ইতে আদেশ কবিলাম। আমাব সিংহাসনের চতুর্দিকে বছ, লা 
ব্ণথচিত কার্পেট বিস্তৃত কবিতে আদেশ দিলাম। লালা দি 
দ্রব্য পোড়াইবার নিমিত্ত স্বর্ণ এবং রৌপ্য নিশ্মিত বনু পাত্র বিতরণ ক 
হইয়াছিল। স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্টিত বাতি-দানে প্রান্ম তিন হা 
বাতি সার! রাত্রি জলিয়াছিল। বহু সংখ্যক স্ত্রী, তরুণ যুবক হবর্থজি 
মূল্যবান রেশমী বন্ত্র এবং হীরা, চুণী, পান্না, মরকত মণিব নানা 
স্থসজ্জিত হুইয়া উচ্চ নীচ পদাহ্ুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া! সবিশেষ বিন 
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সহকারে আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিত। নাআ্াজ্যের সব্বশ্রেণীর 
আমীবগণ জহর ত এবং স্বর্ণে আপাদ মস্তক ভূষিত করিয়। উজ্জ্বল সাজে 
দ্বগাঁয়মান থাকিয়। আমার আজ্ঞা বহনের নিমিন্ত প্রস্তুত থাকিতেন। 
চল্লিশ দিন এবং রাত্রি ব্যাপিয়া পৃথিবীতে অতুলনীয়, অবর্ণনীয় 
মদগর্ধ্বিত রাজকীয় শ্শ্বধ্যের এবং আডগ্বরমব জাকজমকপুণ উৎসবের 
দৃষ্টান্ত জগতের সম্মুখে প্রদশন কবিয়াছিলাম। 





জন্ম কথা 


আমাঁব পিতা আউশ বং পন্চপব পুনে হত সন্তান হইয়াছিল, 
কেহই একঘণ্টা কালেব অধিক লী খাবে শাই | ইহাতে আমাব 
শি সর্বদাই অতিশয় বিদগ্র-চিন্ত থাকিতেন" তাহাব এই প্রাণের 
আবাজ্ষা পুণ কবিবার নিমিত্ত তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্ববের নিকট 
কন আকুল প্রার্থনা কবিতেন। যখন তিনি চিন্ত। এবং দুঃখে এই প্রকারে " 
জর্জরিত,তখন একজন আমীর, সাধু ফকিরেব শ্রাতি আমার পিতাব বিশেষ « 
ভক্তিও অন্ুর।গ মাছে জানিষ1, আজমীব নগরেব ভক্তিভাজন মইন্গ্দিন । 
তেহুতির সমাধিক্ষেত্রবাসী এক পবিএচেতা ফকিরের নিকট গন করিতে 
বলেন। আশা এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়! পিত বলিলেন,_-যদি তগবার্) 
তাহাকে একটি সন্তান প্রধান করেন, তাহা হইলে তিনি এই সাধুকে পুজা | 
অর্পণ কবিবার নিমিত্ত আগ্র। হইতে আজমীর (প্রায় ১৪০ ক্রোশ পথ), 
পদব্রজে গমন করিবেন! আমার পিতাব এই সঙ্কল্প হৃদয়েব অন্তঃস্থল 
হইতে উিত হইয়াছিল বলিয! আমাব শিশু ভ্রাতার মৃত্যুর ঠিক ছয় মাস 
পরে সর্ধনিয়ন্তা জগদীশ্বর আমাকে এই পৃথিবীতে আনিলেন। পিতা 
তাহার প্রতিজ্ঞান্ছদারে রাজদববাবের কয়েকটি আমীরকে সঙ্গে লইয়! 
আগ্রা! হইতে যাত্রা করিলেন। প্রতিদিন পাঁচ ক্রোশ পথ হাটিয়। তাহার! 
মইন্দ্দিনের কববে উপনীত হইলেন । পিতা প্রথমে মইচ্ছদ্দিনেব কবরে 
পুজ! অর্পণ করিয়া সেই সাধু ফকিবের অন্বেষণে গমন করিলেন । এই 
ফকিরের নাম সেলিম | আমাকে বক্ষে ধাবণ করিয়া পিতা 
ফকিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমার নিরাপদ দীর্ঘ জীবনের 
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, জন্য পরমেশ্বরেব নিকট প্রার্থনা! কবিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। 
ভবিষ্যতে তাঁহার আব কয়টি সন্তান ভইবে, তাহাও জানাইতে বলিলেন 
রাজ্যেশ্বরেব সাক্ষাতে সাধু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,__“ভগবানের 
ইচ্ছায় 'অপনাব তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে ।” পিতা বলিলেন-__“ইহাদে; 
মধ্যে জোষ্টটিকে আপনার ক্রোড়ে অর্পণ কবিয়াছি।” সাধু উত্তব করিলেন 
“ভগবান ইহাকে আশীর্বাদ করুন, আপনি যখন ইহাকে আমার ক্রোছে 
অর্পণ করিয়াছেন, তখন আমার নামানুসারে এই শিশব নাম মহম্ম 
সেলিম রাখিলাম।”* পিতা সাধুর এই প্রকাব প্রীতিপুএ ভাব অত্যং 

.মঙ্গলজনক মমে করিয়াছিলেন। এই ফকিবের সহিত চৌদ্দ বংসং 

, পর্ধ্যস্ত তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীর়তা ছিল। পিত। আমাকে কখনও “সেলিম 
বলিয়া ডাকিতেন না, সর্বদীই তিনি আমাকে “বাবা” বলিয়া ডাঁকিতেন 
হুপ্ধ'তৌ, শেষ জীবন পর্যন্ত আমি স্থলতাঁন সেলিম নামেই অভিহিত হইতা': 
কত্ত, তুরফ সাআাজোর 'অধীশ্বরদিগের তুল্য হইবার জন্ত জাহাল্গীং 
বারা উপাধি ধারণ করিলাম । আমি বিশ্বাস করি, মঙ্গলময় পরমেশ্বরে, 
ক্কপায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এই নামের সার্থকতা প্রতিপন্প করিতে 
পাঁরিষ। 


দাঁদশটি আদেশ 


সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া আমি “ন্যায়েব শৃঙ্খল” প্রস্তত করিতে 
আদেশ প্রদান করিলাম। এই শৃঙ্খল স্বর্ণ দ্বাব1 নির্মিত হইল । ইহা! ১৪০ গজ 
দীর্ঘ এবং ইহাব স্থানে স্থানে আশিট ক্ষুদ্র ক্ুত্র ঘণ্টা সংযুক্ত ছিল, ইহা 
একুশ মণ ভারি ছিল। এই শৃঙ্খলের একদিক আগ্রার রাজকীয় 
প্রাসাদের প্রাচীবে বাঁধিযা! দেওয়া হইয়াছিল এবং অগ্ঠ/ লি খমুন। 
তটের নিকটে একটি প্রস্তব-স্তত্তের সহিত যুক্ত ছিল। "কাম কর্মচাি+ 
গণের প্রতি নিক্ললিখিত দাদশাঁট হুকুম জারি করিলাম । 

১। আমি প্রজাদিগের জেখত, সিরমোহারি এবং তুম্ঘা নাগ 
তিনটি কর মাপ করিতেছি । ইহা হইতে আমার পিতা ১৬ হাজার 
সুবর্ণ * রাজস্ব স্বরূপ পাইতেন| * 

২। আমার তত্বাবধানে রক্ষিত ঈশ্ববের অন্তানদিগের সম্পতি 
ডাকাতি অথবা কোন প্রকাব অত্যাচারে অপহৃত হইলে, আমি আদে* 
করিতেছি যে, সেই জেলার অধিবাসিগণ দোষী ব্যক্তিকে উপস্থিত কবিছে 
কিংবা অপন্ৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। কোন জেল! জনশৃর্ন 
হইলে কিংবা পতিত থাকিলে তথায় নগর নির্মাণ করিতে, জনসংখয 
নির্ধারণ করিতে এবং প্রজাদিগকে সর্বপ্রকার উৎগীড়ন এবং ক্ষতি হই্থে 
রক্ষা করিবার জন্য সর্ধবিধ উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ গ্রচা 
করিতেছি । জনশূন্য জেলাগুলিকে লোকপুর্ণ করিবার নিমিত্ত জায়গীরদা, 





এক মণে ২৮ গের। 
€বতে বাধ) । 


ধ্াহাধীরের আত্ম-জীব্দী 


ক পরিত্যক্ত স্থানসমূহে মন্জিদ নির্মাণ করিতে ও ধাঞ্ধীতে প্রজা গণ 
ীনাপদে গমনাগমন করিতে পাবে তজ্ঞন্ত পাশ্থনিধাস, পথিকদিগের 
থিশাম/গ!র স্থাপন কবিতে আদেশ করিতেছি । যে সকল জেলা প্রত্যক্ষ- 
ভাবে আমাব শাসনাধীন এবং যে সকল স্তানে ক্রৌরী * বাস কবেন, 
দেই [দ্বেপ্লাষ উপবোক্ত কন্মচ।বীকে এই সবল নিম্মাণ করিবাব সমুদয় ব্য 
বাজকোধ হইতে নির্বাহ কবিতে আদেশ দিতেছি । 


ও") সওদাগবদিগেব অনুমতি ব্যতীত তাভাদিগেব পণ্যক্রব্যেব বস্তা 
(খোর্ধা' অথরা' কোন বস্ততে হস্তার্পণ কবা নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন তাহাবা 
জর্হাদের ধ্যমূহ বিক্ুষ কবিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তখন ক্রেতাগণ 
পান গোলমাঞ্পু না কবিয়! তাহা ক্রুয কবিতে পারিবে । |] 

8 ধান বে সবকারী ব্যক্তি সম্ত।ন রাখিয়। পবলে'ক গমন করিলে 
কেহই তাস্থাধ সম্পত্তি লইয়। গোলমাল কবিতে পারিবে না, কি! 
রাডার কি. য্ানদেক উপধ কোন প্রকাব অত্যাচাব করিতে পারিবে না। 
কী রর ব্রি কোন উত্তরাধিকাঁবী না থাকিলে তাহাব সম্পত্তি 
উপনীত নিশ্থাগ, পু্তবিণী খনন অথব! কোন প্রকার জনহিত্ক্ষর কার্ধ্ে 
ব্যমি কৃই্ে এবং তন্ধাবা তাহাব আত্মাব কল্যাণও সাধিত হইবে। 
/91৫$ কোন ব্যক্তি কোন প্রকাব মাদক দ্রব্য গ্রস্ত করিতে ছিধব। 
ধিরু় কথিতে প্্টীরধে না। যদিও আমি ১৬ বৎপব বয়স হইতে মনপান 
চারিযাছি খুধীপি আমি এই নিয়ম প্রবর্তন করিতেছি। কেন্সন! 
ভিরিষ্জ মন্তপানে মানুঘের সকল দুর্বলত। প্রকাশিত হয়, শারীরিক শক্কি 

11৮1 
'বজাট আকবর এই পদ স্থাপন করেন। এই কুর্পাচারীর উনি রণীর 
পম ( এক টাকায় ৪, দাম হইত ) সংগ্রহ করিবার ভার অর্গিধ ছিল, এই অন তিনি 
নি বিিম অভিহিত হইতেন। 














“6 ভাদেপ ] টপ 


বিনঈ | এা | 11 ৭1 505 শা | 1171 স।শশন্াফিৎ 
যে, এ ৬. 151 শা] হা ও 
বশান, 2 শি টা. শা শত গান 
হত্তন। বাঁ ৯০ ত47: ".. মম ক্র হু ষ। 
আ ০ ৮ব : 11 17 ঢু [থু 2. ই. পা ফি 


অন্ধ, মু). ৩ এ. শব লািকগ্দ ন 


কবিভাগ | শিন্ক ভ 91৮৮ 77) নব বুঁকশ দাবা আমি অস্ত 
ভীত হ» | পঁছিণ।ন এন বান দখা স,তল খে এ* অস্যঞ্জি মূল 
হইলে আমাৰ অণ আ এশবাা[জ্জনক এবে। আ্তখাঁ” সম্ধ নট রঃ 
এই কদভ 1স টি 
















ছুই ঘণ্টা পুব্ব মভুপান কাখব, অন্য সমযে নছে। কিন্ত এখন ধীজ্যসধর। টু 
কার্য্যে আমাক এত্দৃুব আঁভনিবিষ্ট থাকতে হয মনে লাঙাদালীব। 
প্রার্থনাব পব আশি মগ্তপ|ন কবি | আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়াছি! 
যে, আমাব পিঠানগ ছুমাযূনের ভ্ভাণ ৪৫ বৎপবেব পুর্ণবেই ও সিমণা ৰ 
একে্বাবে পিতাগ ধ।বতে সক্ষম হঙ্ব। “যে কার্য ঈখয ক রঃ 
বিবক্তি প্রকাশ ববি [ছেন, সেহ কামা না করিতে চে্ট। বর প্রতীকী 
মনুষ্যেব কর্তব্য এবং ইহা কবিণেই অন্ত মুক্তিব পথ মুক্ত হইবে।* ₹»পগ্ 
৬। আমার বাজ্যে কোন প্রজাব গ্রহে কোন ব্যক্তি তাভার" বি 
মন্তিতে জোর কবিবা বাস কথিতে পাঁরিবে না। সৈনিকগণ কোন গে 
'আসিপে জোর জববদস্তি না কবিয়! সম্মতি লয়! এবং ভাভা! দরিয়া ক কা 
গৃহে বাস কবিতে পাবিবে। এরূপ গৃহ ন। পাছে তাঁনব। সরু % 
তাজা বাস কবিতে রাদ্য। .কাঁধণ কোন আপাবচিত ব্যর্ডি/, 


ঈর্জীহাক্ষীরের আত্ম-জী 





ৰ বশী: র 





করিয়া আপিয়! পরিবারের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিলে এবং হয তো 
পুলক ক্লেশ দিয়া বাটার ভাল অংশটি দখল: করিয়া বসিলে.সকরের 
পক্ষেই অতিশয় কষ্টকর হয়। 
বা কোনও অপরাধের জন্ত কাহারও নাদিকা কিংবা কর্ণ কর্তন 
করা হইবে না যদি কেহ চৌধ্য অপরাধে "অপরাধী হয়, তাহা হইলে 
ধাৰে কণ্টকময় চাবুক দ্বারা মারিতে হইবে অথবা কোরাণ স্পশ 
তাহাকে চৌধ্যের.পথ হইতে ফিরাইতে হইবে । 
84. ।কোঁরী ঞবং জায়গীরদারগণ ফোন প্রজার জমি বলপূর্ববক 
না এ বাইক ংবা তাহাদের জমিতে চাষবাস করিতে পারিবে না। 
ফান বার ্্ারগীরদার তাহার এলেকার সীমার বাহিরে কোন প্রকার 
রত করিতে পারিবে না। কিংবা অন্ত জেলার পালিত: পপ্ত অথবা 
অয নিের, জেলায় বলপুরর্বক আনিতে পারিবে না। তাহাদিগরে 
নিজের জেলার সর্ধ প্রকার উ ত বিধান এবং*চাষের উ্তি থে 
তিনিই বাকিতে হইবে। 
মু বিষনাশক ওষধ অনিক্মিত রূপে ব্যবহার ফিকে পারিবে না. ! 
মি সমুদয় প্রধান নগরের শাঙ্নকর্তাদিগকে . হাস্পাঁতাল স্থাপন 
ঢুইবে। এই সকল হাসপাতালে বিচক্ষণ ডাক্তার, এবং রে রোগী 














কানেগ্যা না তাহাদের সমুদয় ব্যন় রাঁজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে | 
5 নিক 
ুিস্ আরোগ্য লাভ করিলে তাহাদের হষ্টে কিছু টাকা, প্রফীন করি 


বিদায় দিতে হইবে । 
7০১ আমার জন্মমাসে সমগ্র রাজ্য মাংসাহার . নিষিদ্ধ পি বারের 


১ মা ৫ 


মধ্যে এমন এক এক দিন দিদি থাঁকিবে, যেদিন র্বপ্রকীর ৮ তার 
ইদিরিন্ধ। 'আমার রাজ্যারোহণের দিন বৃহস্পতিবার, সের . এবং 








দ্বাদশটি আদেশ ১১ 


কেহ মাংসাহাব করিতে পাবিবে না। কেন না! যে দিন জগৎ সৃষ্টি সম্পূর্ণ 
হইয়াছিল, সে দিন কোন জীবেব প্রাণহরণ কৰা অগ্তায়। এগার 
বসবেন অধিক কাল আমাব পিতা এই নিয়ম পালন করিয়াছেন এখঃ 
এই সমযেব মধ্যে রবিবাব দিন তিনি কখনও মাংসাহার কবেন নাই। 
স্থতরাং আমাব বাজ্যে আমিও এই দিনে মাংসাহাব নিষিদ্ধ বলিয়া 
ঘোষণ! করিতেছি । 

১২। আমাব পিতা জীবিত কালে যে সকল কর্শচাবী বাজকার্যা 
পবিচালন কবিতেন, আমিও তাহাদিগকে সেই সকল কার্যে প্রতিষ্ঠিত 
বাখিতে আদেশ দিতেছি। ধীহাদেব প্রচুর গুণবত্তা দেখিতেস্ছি, ক্টীহা- 
দিগকে উচ্চতব পদে স্থাপিত করিলাম। যেমন, দশটি অশ্বেব অধি+ 
নায়ককে ১৫টি অস্বের অধিনাযকত্বে উন্নীত কবিলাম। সুই প্রকারে 
সাম্রাজ্যের সর্ব প্রধান রাজকনম্মচারী হইতে সর্ধনিয় ধর প্র 
বৃদ্ধির আদেশ প্রদ্দান করিতেছি । ৮৮ এ 


প্রজান্ুর।গ 


আমি পলা বর্গেব নতথ স্বিধাব জঙ্গ একান্ত যত্তর কবিষাছিলাম এবং 
তদুদ্দেশে বিবিধ আদেশ প্রচার কারিয়াছিলাম। তথাপি কোন কোন 
মন্তয্তেব প্রৃতি একপ শীন ছিল যে, তাহারা আমাকে উপযুক্ষৰপ সম্মান 
ও প্রীতি অর্পণ করিত না।* এই সকল লোক কখনও শাস্তির প্রয়াসী 
. নহে, তাহার! সর্বদাই একটা গোলমাল ও উত্তেজন! আকাঙ্ষা করে। 
শামি রাজ্যের মধ্যে শাস্তি, শৃঙ্খলা, সুবিচার প্রতিষ্ঠা কবিতে সচেষ্ট 
হইলেও, ইহার। তাহার প্রতিকুলাচরণ করিত । 
সিঃহীলনারোহপ করিয়াই আমি বাজ্যের সমুদয় কর্মচারীর বেতন 
্ করিতে আদেশ দ্িলাম। কেবল যে নকল কর্মচারী আমার প্রজ| 
্টাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিলাম তাহা নহে; পারম্ত, বোখার! প্রভৃতি 
'্াজোর বিদেশী কর্মচারীদিগেরও বেতন বৃদ্ধি করিলাম। কারণ “সমুদয় 
ধন, সম্পত্তি, ক্ষমত। ঈশ্ববদত্ত এবং প্রজ্বাবর্গ তীহারই ভৃত্য” এবং এই 
। বিশাল রাজ্যে এত মনুষ্য থাকিতেও তিনি যখন ক্ুপা করিয়া আমাকে এই 
মাআজোর, কর্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তখন তীহাব ভূত্যবর্ের 
আখ ছন্দ বৃদ্ধি করিতে, তাহাদের ছুঃখ দূর করিতে, তাহাদিগকে 
/নিপন্ট হইতে বক্ষ! করিতে আমি বাধা। ইহার অন্যথাচরণ করিলে 
' গুরলোকে বিচারের সময় আমাকে কঠিন শানস্তিভোগ করিতে হইবে। 
কর্ধচারিগণের বেতন বৃদ্ধি কবিবার.পর রাজ্যের সমুদয় কয়েদীদিগকে; 


7 4. 
|. ৮ এইস্থান জাহাঙ্গীর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু ও ত্ীহাপ্প দলের লোম 
গীতি ইঙ্গিত করিয়াছেন! 





গ্রজান্ববাগ তি 


খালাস দিবার হুকুম দিলাম । ঈহ'তে (কবল গোষালিষব দুর্গ হইতেই 
সাত হাজাঁব কযেদী যুক্তি পাইয়ািন ইহাদেব মধ্য (কহ কেহ চল্লিশ 
বংসর কাবাগুচে আদ্ধ ছিল। পমন্ত হিন্মস্থাণে পর্ণলমেত কত কষেদী 
স্বাবীনতা! পাপ ইউ ছি ৩1 5৪1 বব যায শ।1 একমাত্র বঙ্গ- 
দেশব ছুহ ভাগ ব এবি শত ছুগ ঈ বযেণী।দ [কে লাস পেওযা 
হইযাঁচিল। ছান্জ মআনাসস্হখ দ” শত আশিটি পুথ ছিল। ইভার। 
প্রা সকলে দিণ 3 বকছে ৮ শন বাপবাচিল। রাজা মানসিত 
তাহাব্ঠপত্রদি বে এমন কিনার জশ্/ যুদ্ধ খণণন। প্রদেবা আজুবক্ষার্থ 
এই সবলঢ়গ নিয় 1 াবিবা “গ'খ অ শন গহণ কবধেশ। কিন্তু চাবি 
ণংমন্বণ মাণা সনদ খঙ্গ দশ এব হগ মু সিত। কাওক অধিককীত ই 
ছিল। মানস *ক গণ বিনষ্ট হভনাছিল এব" গাণান হ পিতাৰ অধী, 
নওা স্বীকার কবিনশহলেন। 


রাজকার্ধ্য 


রাঁজ্যাবোহণ কবিষাই প্রচলিত মৃল্যবান মুদ্রাসমূহ নূতন করিয়! 
্রস্তত এবং প্রত্যেকটি মুদ্র। নৃতন নামে নামাঙ্কিত করিতে আদেশ করি- 
লাম। ছুই হাজাব তোলাব একটি স্বর্ণ মুদ্রীব নাম “নূরইসাহি” 
€ পাম্রাজ্যের আলো ) এবং এক হাজার তোলার একটি স্বর্ণ মুদ্রাব নাম 
প্নুরজাহান” (পৃথিবীব আলো) রাখিলাম। এই প্রকারে আরও 
'মানাপ্রকার মুদ্রীব নামকবণ কব! হইল। প্রত্যেক রৌপ্য মুদ্রাও স্বর্ণ 
মুক্রার অন্ুুরূপে নিন্মাণ করাইয়াছিলাম। এই সকল মুদ্রার এক পারে 
আমার বাজত্বের বসব এবং অন্ত পার্থে আমাব ধর্থের মূল সৃষ্ত 
[নাই ল্লা ইলউল্লা, মহম্মদ উবরন্থুলাল্লা” ( এক মাত্র পরমেশ্বর র্যত্ীত 
নিয় ঈশ্বর নাই, মহম্মদ ঈশ্বরেব দূত) অঙ্কিত হইল। 
জমগ্র হিদ্ুষ্থানের মধ্যে আগ্রা নগরী অতিশয় প্রসিদ্ধ । অতি প্রাচীন 
কা ইহীতে ইভ] দুর্ভেছ্য দুর্গ বাব! স্থুবক্ষিত ছিল। কিন্তু আমার পিতা 
বই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিষা প্রকাণ্ড প্রন্তরবনিশ্মিত দুর্গ দ্বারা আগ্র। নগরীকে 
থেষ্টন কঈনিয়াছিলেন। এই নগরী যমুন! নদীর উভয় তীর ব্যাপিয়া 
বিদ্যার! এরং আয়তনে ও লোকসংখ্যায়ও অতুলনীয। বু সংখ্যক 
.কারতাধ্যখচিত নুবৃহৎ ও নুশোভন অট্রালিকা ও মস্জিদ, খনোহব 
গ্লানাগার এবং বিশাল প্রমোদগৃহনমূহে এই নগরী পূর্ণ হইয়! রহিয়াছে। 
আফ্গানদিগের ভারতবর্ষে আগমনেব বনুপূর্বব হইতেই আগা নগরী 
বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। হিন্দুগণের লিখিত বিবরণ হইতে জানা মাগী যে, 
যমুনা নদী পর্বত হইতে উৎপন্ন হইযাঙ্ছে। হাঁসায়াবাদের বিটি 
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যেখানে প্রথমে যমুনা দেখ। যায়, সেই স্থান হইতে নদী এক্স 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে যে, ইহাতে হস্তী পতিত হইলেও তৃণে 
ন্যায় ভাসিযা যায়। আগ্রাব দুর্গের নিয় হইতে যমুনা নদী বাকিয় 
বঙ্গদেশ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে । 


সেকেন্দপ্প লোদি গোয়ালিষব আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রী করিয 
ভাবত সামাজে)র বাজধানী দিল্লী হইতে আগ্রায় উপনীত হা গং তাহা 
বাঁজধানী আগ্রা নগরীতে উঠাইযা আনেন। পবিশেষে, সর্ধনিয়ন্তী 
জগদীম্বরের ইচ্ছাষ আমার পুর্ব পুকষ সম্রাট বাবব সেকেগ্দরলোকিং 
পুত্র ব্রাহিমকে পবাজিত এবং দিল্লী 9 সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার কিয় 
যমুনা! নদীব অপব পাবে এক মানাহব বু্ৎ উদ্যান রচনা] করেন, 
উদ্যানৈব এক পার্থে চাবিতল বিশিষ্ট সবুজ মর্দ্ব র্তরোর, এন 
চাক মণ্ডপ নির্ষ্িত হইযাচিল। ভার চতুর্দিকে মকচণ মর্দরেধ ভা 
বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড মঞ্চ এবং তপবি গুণ্জ ভিল।, এট গুয্বাজঃ 
পবিধি ৩৭ ফিট ছিল। মঞ্চেব ভিতবেব ছাদে নানাপ্রকার আশ্চর্ 
কাককার্যাবিশিষ্ট, স্বর্ণথচিত স্থশোভন চিত্রসমূহ অঙ্কিত করা হঠয়ান্িল 
বাগানে ভিতবে ছুই ক্রোশ দীর্ঘ একটি আচ্ছাদিত পথ প্রস্তুত। 
ইহাঁব ছু পার্থ ৯২ ফিট উচ্চ ন্পাবী বৃক্ষসূহ দগ্ডাযমান ছিব এই সক 
দীর্ঘ এবং সুন্দব বৃক্ষ দ্বাবা পথটি অতিশঘ মনোবম হইয়াছিল । বানের 
মধ্যদেশে একক্রোশ পরিবিবিশিষ্ট একটি সবোবব খনন কবা হইট্ার্ছি 
তাহাব চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রস্তবে আসন ছিল। এই লরোবরের মধো আর 
একটি দ্বিতল মগ্জপ নির্থিত হইয়াছিল। ইহাব দেয়াল এবং দ্বাবসমূহ 
কুস্কম কারকার্ম্যবিশি্ চমঞ্চকার মনুষ্য মূর্তি এবং চিত্রাবলীতে সঙ্জি 


স্িপ। এরকাও পর্দার একটি হস্ত সেছু ছ্বারা এই মণ্ডপে গমনাগন 


পন কিছ, জা+া্গাবের আগ আীথনী 


্ যাইত! “5 শর্ত 2০ হানা ৭ স্পি এব, ইহাঁব আঁম 
প্রবেডগই ওলা 1101 || পন্ধ।41 ০ 11 এ। ডগ্ভানেব এক 
কোণে একা হু 05 মাছ ভ। পুপ 111 বাববে খাজত্বের 
লমখ শাখাপ্রণাখ | দশ 1৮11 নী তত বাণ এ ঢোণভ হইথাছল | 
তাখারি এগ সকণখ আব ১ খশনা 17111 দাবি দশ সহজে 
আশীতি এই শব 1 শেবশাবা অনা ৭৮ গগনে শকবাব 
এক লর্ুআখশাবাহহাঁ। | ভালা । *৩ এ। ল৪,তে আনীত 
জুস আব, আপ দা 7 ম্বাএ হান ব।1৩ এতখাছিল। 
ই ধনে এই বা খল প্রচণ 1ম হন তএ তবধি 
'আীতখষে প্রচুল পাখাণউ ৩৮1 এগ শব খন ফল 
হিপ এত খধ্য |ঈগ বু । ৫৬ বা9 1৮৭ 0 ভাহা বদি 
ছাতা হুলোবা। বগাণিস শানাপকা পো 1191 ঢমোণব পষ্ম ছিল। 
পু ভাঁধতাথ খুনের মধো সা শা আদধগব। স্সতঃ 
সিকুলানে এত বিচিত প্রঞ্াবের পল্প-২ [শবে তাগব তুলনা হর 
রা বাণ (শীন্দর্ধে। এবং লৌৎ ডে অরণন ৭1 
মাহি পিক হে আগ! চর বভদ্নর্ৰ প্রস্তর দ্বারা পুললপিশিতি 
িরুজগিন। এট * না চাশিটি গ্রথান গ্র- (এ দাঁব এবং দুইটি কু 
হা ১ কত +₹ এব | সদবিযন ও মশোত কূপ পিস্সিত হইয়া 
সানি বি! ন হত৩ তে, উহ! একটি, ।৭ প্রন্তর গায় নিশ্থিত 
টিখ্দী। এম 7৭ প্রত করিত ২৬ বে) ৫ লক্ষ চাকা ব্য 
উউব্পুক্কপ। 4 টি 1 সাটের আজাব বাডেব প্রবান প্রধাক 
ধশিগ লগ বব ৮ উত্সব পর আট্যাএকী «৫ মনোহর উদ্ভাপসু 
লন পরবিযাা ন। বাস্তাক আগ্রা এক্টি বানা াডু। ছা, 
আলা এ গাকে ঈশ্বব খলিধা বিশাস কবে, ল্ইেকিচেগ অনহাদ কতা 
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এবং গোয়ালিষর নগব সমৃদ্ধি এবং খ্রশ্বর্ষ্যে আগ্রা নগরেব তুল্য বাঁ লযা 
চিরপ্রসিদ্ধ। 

বাবাণসী নগবে বাজ! মানসিংহ ৫ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
একটি মন্দিব নিম্মীণ কবিষাছিলেন। মন্দিবের প্রধান দেবতাব মন্তকে 
8৫ লক্ষ টাকা মণিমুক্তাথচিত এক মুকুট ছিল। প্রধান দেবতাব 
ভৃত্যৰপে নিবেট স্বর্ণনিশ্মিভ আব€ চাঁবিটি পৃত্তলিকা ছিল, ইহাদের 
মস্তবে ও মণিমুক্তাথচিত মু্ট ছিল। হিন্দুগণেব বিশ্বাস ছিল যে, কোনো 
মৃতকে ইহা সন্মূথে বাখিলে লে প্ুশ্লীবিত হয। আমি ইহাদের 
কথা বিশ্বাস না কবিযা সভা নিণষেব জন্য একজন লোককে নিধুক্ত 
কবিলাম। তৎপবে ঘঢন। মিথা বাীবা প্রমাণিত হওযাতে, আমি এই 


প্রতাবণাব মুন্দিব ধ্বংস কবিঘ। সতোব মন্দিব প্রতিঠিত করিবার জন্য 
তথাষ মসজিদ নিম্মাণ কবাইলাঃ 


হিন্দূজাতির প্রতি আকবরের অনুরাগ 


আমার পিতা কাহারও ধশ্থে হস্তক্ষেপ করিতেন না। হিন্দু ও 
মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন। পিতা কোনো! পৌত্তলিক ধর্মমন্দির 
বং করিতেন না কিংবা কোনে। পৌন্তলিক ধর্মানুষ্ঠানে বাঁধ! দিতে ন. 
ন1। আমি ইহার কারণ তীহীকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে 
বন্িম্নাছিলেন,--“প্রিয়পুত্র, আমি এক অতি ক্ষুত্র রাজা, পৃথিবীতে মহান্‌ 
পরমেশ্বরের ছারামাত্র। আমি দেখিয়াছি যে, প্রভূ পরমেশ্বর নিরপেক্ষ 
ভাবে তাহার স্ষ্ট সকল প্রাণীকে পালন করিতেছেন স্তরাঁং তিনি 
নক করিয়া যাহাদ্িগের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
যা এবং নহাম্ুভৃতির সহিত রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে আমার কর্তব্য করা 
হইবে না।' ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল প্রাণীর সহিত আমি শাস্তি-স্ত্রে আবদ্ধ। 
তরে, কেন আমি তাহাদের দুঃখ এবং কষ্ট্রের কারণ হইব? এতদ্যতীত 
[ইহাও, কি. দেখিতেছি না যে, ছয় ভাগের মধ্যে পাঁচভাগ্র- লোকই. হিন্দু 
আবখবা মুসুলমানধর্মবিরোধী। সকলকে আমার ধর্মে আনিব,. এই মনে 
কিয়] যি আমি কাধ্য করি, তবে সকলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা 
্বাস্থীত আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। এই কারণে আমি ইহাদিগকে 
| ফলো প্রকার বাঁধা ন! দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি । অপর দিকে 
: দেখ, বইনদুরা বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতির. অলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া উত্তরো. 
ত্তর জানপথে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা মনুষ্য জাতির..অশেষ উপকার 
সাধনার্থকত, সদনুষ্ঠান করিতেছে এবং রাজকার্ধ্যেও. সবিশেষ দক্ষ্ত 
লাভ করিয়! রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে-আসীন হইয়াছে. বান্ডবিক, এ 
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আগ্রা নগবে পৃথিবীব সমুদয় ধর্মাবলম্বী এবং জাতির মনুষ্য সকল 
বিদ্যমান রহিয়াছে ।” 

আগ্রাব বাজকীধ ছুর্গে আমাব জো্পুত্র খসককে বন্দী কবিয়| বাখিভে 
বাধ্য হইযাঁছিলাম। যদিও আমি তাহ।ব অবাধ্যতা এবং মন্দ ব্যবহাঁবের 
প্রচুব প্রমাণ পাইযাছিলাম, তথাপি তাহাব ব্যযস্ববপ তাহাকে প্রতি 
মাসে ৪৫ লক্ষ টাক| প্রদান কবিভে আদেশ দিবাছিলাম। আমি প্রতি, । 
মাসে তাহাকে একবাব দেখিতে বাইতাম এব ভাভাব সন্তানদিগকে প্রন 
সপ্তাহে একবাব পিতাব সভিত সাক্ষাৎ কবিতে অনুমতি দিবাছিলাম। 

সৈয়দ খ। বংশানুক্রমে আনাব পিতাঁৰ অবীনে কার্য কবিতেছেন। 
আমি তাহাকে পঞ্জাবেব শাঁসনকর্ভী এবং লাঙোব সৈন্যেব অধিনাধকবূপে 
নিযুক্ত কবিলাম। এই উপলক্ষে তাহাকে একটি তস্তী, একখাপ্সি 
ম্ণিমুক্তাথচি ত তখবঝাবা, একটি অধ্ধ এব গীরকগচিত মন্তকাভবণ ও 
আমাব পৌঁধাক ভইতে একটি পোষাক তাঁহাকে প্রদান করিলাম। এই! 
সেনাপতি মোগল বংশোদ্ঘৰ। তিনি এই কার্যে নিযুক্ত হইবাঁব পর্ব 
শুনিলাম যে, তাহাব অবীন কয়েকজন লোক অত্যন্ত অত্যাচাবী এবদ 
নিষ্ঠুর প্রকৃতিসম্পন্ন । এই কথা শুনিযাই আমি খোজ! সাদেককে তাহার 
নিকট এই সংবাদ দ্রিয়। প্রেবণ কবিলাম যে, “উচ্চ ও নীচবংশীয় সক্ষল 
লোৌককেই আমি সমভাবে দেখি, স্ৃতরাং আপনার অধীন কোনো লোক 
যদ্দি অত্যাচারী হয অথব| অবিচাবপূর্ণ নিষুর ব্যবহাব কবে, তবে ডাতাকে 
উপযুক্তবূপ শাস্তি প্রদান করা হইবে।” খোঁজা সাদেক তাঁহাকে এই সংবাদ 
দিবাব পর তিনি এই মর্শে এক প্রতিজ্ঞা-পত্র ম্বাক্ষব কবিলেন যে, 
“আমি কিংবা আমাব অধীন কোনো! লোক অত্যাচাব ও অন্যায় দ্যবঙলর 


করিলে ইহাব শান্তিস্বূপ আমাদের মস্তক প্রদান কবিব।” 
আয়াব হজ্জী-সয়াতিব রীতিমত বক্ষণাবেক্ষণেব জন্য প্রতি' হাজাব 
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হল্তী-পাঁলনের জন্য একজন ফৌজদার নিযুক্ত করিলাম। আমাব রাজ্যের 
হস্তীর সংখ্যা নির্ণয় করা আমার দুঃসাধ্য । আমার অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রের 
জন্যই বাবে! হাজার বৃহৎ হস্তী আছে। এই সকল হস্তীর আহাব সামগ্রী 
যোগাইবাব জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকাবের এক হাজাঁব হস্তী আছে। 
বাঁজপবিবাঁবেব মহিলারদিগকে এবং বাঁজবাঁটাৰ বৌপ্যনিম্মিত তৈজসপত্র 
' কার্পেট ও অন্যান্য জিনিস বহন কবিবাব জন্য এক লক্ষ হস্তী আছে। 
এই সমদয হস্তী-পালনেব জন্য প্রতি মাসে ৩ লক্ষ ৬০ হাজাব টাকা 
ব্যধিত হইয়া থাকে। 
বোখাবাবাসী সেখ ফবীদ আমাব পিতাব অধীনে “মিববন্ধী”্ব কার্য্য 
কবিতেন, আমিও তাহাকে এই কাধে নিষক্ত কবিলাম এবং বত্বথচিত 
একখানি তববাধী ও এক পোষাক প্রদান কবিলাঁম। তাঁহাব অনীম 
গুগাবলীব প্রশ্ন কবিয়া' আমি তাহাকে বলিধাছিলাম যে, তিনি তববাবী 
এবং কলম উভধই সমভাবে চালাইতে সুদক্ষ । আমার পিতা মকিম 
থাকে উড্িব খা উপাধি দিষাছিলেন, আমিও তীহাব এই উপাধি 
মপ্তুর কবিষা তাঁহাকে উজিবেব কার্যে নিযুক্ত কবিলাম। খোজ৷ 
ফতাউল্লাকে আমাব সংসাবেব পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম। স্থপতিবিদ্ধা- 
'বিশাবদ আবদাববজীক, কার্য পবিত্যাগ কবিষ যাঁওযাতে পিত। তাহাকে 
বজ্সীর পদে নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। আমিও এখন তাহাকে 
খেলাত প্রদান করিযা এ পদে নিযুক্ত কবিলাম। আমার পিতা 
অধীনে ধাহীবা কর্তব্য-নিষ্ঠ। ও বিশ্বস্ততাৰ সহিত কার্ধ্য কবিযাঁছিলেন, 
তাহাঁদিগের সকলেবই পদোন্নতি ও তাহাদিগকে যথোচিত সন্মান প্রদান 
করিলাম। 
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চিত্রকর আবছুল হামিদেখ পুত্র সেবিষ খা শৈশব হইতে যৌবন 
পর্য্যন্ত আমাঁব সহিত একত্রে পালিত হউযাঁছে। যখন আঁমি যববাজ 
ছিলাম, তখনই আঁমি তাহাকে খ। উপাবি প্রদান কবিযাছিলাম, এক্ষণে 
তাহাকে আমিব-উল ওম্বা উপাধিতে ভূধিও কবিলাম। আমা প্রতি 
তাহাব প্রগাঢ অন্গবাগেব চিহ্নম্বৰপ আমি তাহাকে এই উপাধি প্রদনি 
কবিযাছি। সেবিফ খা একাধাবে আমাব নন্ধু, লাতা, পুত্র, সঙ্গী এবং 
অচ্ছেগ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ অকৃত্রিম সুদ । আমি জানি না তাহাকে কি ভাবে 
ভালবাসিলে এবং শ্রদ্ধা কৰিলে ভাহাবৰ অন্বাগেব সমুচিত প্রতিদান 
দিতে পাৰি । আমি তাহাকে আমাৰ পরীবেব একাংশ বলিয়। মনে 
করি। বলিতে কি, আমাব সাম্রাজ্যেব মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি; জ্ঞান এবং 
অভিজ্ঞতায় তাহাব তুল্য কেহ নাই। আমি বহু চিন্তা কবিযাও 
তাহাব উপযুক্ত কোনে। উপাধি, পদ ব! সন্মান স্থষ্টি করিতে পাবি নাই । 
আমাঁব পিতা নিয়ম কবিযাঁছিলেন যে, বাজ্যের সব্বপ্রধান আমিরও পাঁচ 
হাজাবেব অধিক সংখ্যক সেনাব অধিনায়ক হইতে পারিবে না। কারণ 
অধিক সৈম্ত অধীনে থাকিলে বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটের বিকদ্ধে এই সৈন্ 
চাঁলন! করাব সবিশেষ সম্ভাবনা । আমিও এই স্থনিয়ম প্রবর্তন কবিলাম 
এবং সেবিফ খখর অধীনেও পাঁচ হাজারেব অধিক সৈন্ত বাখিলাম না । 
যদিও আমি জানি যে, একজন আমিব-ওল-ওমরাব পদগৌববের পক্ষে 
ইহা অকিঞ্চিংকব। আমি তাহাকে বলিক্লাছি যে, আমার যথাসর্বস্ব 
হাারই। সেবিফ খখও বলিয়াছে যে, আমি ক্কপা করিয়া! তাহীকে যে 
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সন্মান প্রদান কবিব, তাহাতেই সে সন্তষ্ট থাকিবে এবং যতদিন বাজ- 
কা্য কবিবে, ততদিন পঁণ্চ হাঁজাবেব অধিক স*্খ্যক সোগ্ঠব অধিনায়ক 
কখনও হইবে না। 

এলাহাবাদ হইতে আমাৰ পিতাঁব নিকট প্রত্যাগমনেব সেই বিশেষ 
দিনে, যে সকল বিশ্বাসী আমীব আমাব সঙ্গে আসিয়াছিলেন, সেবিফ খাও 
তাঁভাদেব মধ্যে ছিল। ইঠাঁব যোলো দিন পবে আমাৰ বাজ্যাভিষেকেব 
সময় ধখন সেবিফ খা আমাব নশ্তন্া স্বীবাব কবিতে আমার সম্মুখে 
আসিল, তখন বেশ উপলব্ধি কবিলাম যে, সর্ধশক্তিমান ঈশ্ববেব ককণা 
আমার উপব বর্ষিত হইল এব” আমি যেন নবজীবন লাভ কবিলাম । 
একমাত্র সেবিফ খাঁব ভাগবাসা লাভ কবিষা! আমি সত্য সত্যই যেন 
আমার সমুদব প্রজাব প্রভূ হইলাম । যদিও আমি তখন আমার 
চতুর্দিকে নিদারুণ বিপদসন্কুল ও সংশযপূর্ণ অবস্থার বিষষ জ্ঞাত ছিলাম না, 
তথাপি আমাব মনে হইতেছিল যে, আমাব বধিপদেব সময সেবিফ খা 
নিজেব জীবন পণ কবিষাও আমাকে বক্ষা কবিবে। পবে আমিব-ওল- 
ওমবাকে আমি বঙ্গদেশেব শাঁসনকর্তী নিযুক্ত কবিলাম। তাহাব বিদাষেব 
দিন আমাব নিকট যেকি ঘোব বিষাদপূর্ণ হইয়াছিল তাহ। বর্ণনাতীত। 
তখন তাহাব বিচ্ছেদ-ঘাঁতনা আমাব অসহনীয় হইযাছিল। যাক, 
এ বিষয় আর অধিক লিখিব না । সেবিফ খাব জন্নস্থান সিবাজ নগরে । 
সেরিফ খাঁর পিতামহ তথাঁকাঁৰ সম্রাট সা স্থজার অধীনে উজীরেব 
কন্ম কবিতেন। তাহাব পিতা আমাৰ পিভামহ হুমাধুনেৰ পবম বন্ধু 
ছিলেন এবং আমাব পিতাঁৰ অবীনে উচ্চ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। উহার 
মাত৷ মহম্মদের বংশোদস্ভবা | 





জাহাঙ্গীর-মহিষী 
রাজ! ভরম্লের কন্তা 





(খসরুর মাতা ) 


পুত্র কন্যার বিবরণ- . 


ইতঃ পূর্বে আমি রাজা মাননিংহকে বঙ্গদেশের শান কারী তে 
অপস্থত করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নানা কারণে তা কেই এ পদে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলাম এবং তাহাকে একটি বহুমূল্য; € রিছিদ, ৃ 
মনিমুক্তাথচিত তরবারী এবং সহত্র যুদ্র! মূল্যের অঙ্ের: রা টে রর . 
2 1” 7 অশ্ব প্রদান করিলাম। রাজন স ৬৬০ 























আকবরের বশ্যতা দা করিয়াছিলেন হজাতীর রা ভাল রঃ যা 
সাধুত| এবং বিশ্বস্ততার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ, করছি: লে পিছ 
তাহাকে সমুচিত সম্মান প্রদান করিবার জন্য তাহার, ৬ কে রর 
নন করেন এবং পরিশেষে আনার সহিত এই কানা 
ছিলেন। এই রাজকুমারী আমার পুত্র খসরুর জননী? খন অন 
কালে আমার সতেরো! বংসর বয়স ছিল। এক্ষণে খসরু কুন নন 
যুবক হইয়াছে । আমি গ্রভূপ্ন নিকট প্রার্থনা করি.. ই ০ 
ঝুড়ি বদর ীবিত থাকিযা হী হউক পন সা 
-আহ্গত্যে ও ভক্তিপূর্ণ আচরণে অতিশয় সন্ত আছি, টা (২ একট 
- প্রকারে সে সর্বদা ঈশ্বরেরও প্রিয় কাঁধ্য সাধন করিবে . পেস 
এক বৎসরের বড় এক কন্ত! আমার সর্বপ্রথম সন্তান. ॥. 


.. * ইহার ছয়মাস পরেই তাহার আত্ম-জীবনীতে দেখিতে 1 রই 
পুত্রের ব্যবহারে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেও আমর! খনরুর বা 
াচরণের আতাম টি | 


্ ৮. 









২৪ ' জাহাঙ্গীবের আত্ম-জীবনী 


কাসোবাবের রাজকুমার সুলতান সাবঙ্গেব পুত্র সৈয়দ খাব কন্ার 
সহিত আমাব বিবাহ হয়। খসকব জন্মগ্রহণেব পৰে ইহার গর্ভে আমাৰ 
এক কন্তা হয়, তাহাব নাম ওফেতবানি বেগম বাখিয়াছিলাম। 
এই বালিকার তিন বসব বয়সে মৃত্যু হয়। জেনিথা খৌকাব ভ্রাতুম্পুত্রী 
আমাব পত্ী সাহেব জমলের গর্ভে কাবুল নগবে আমাব এক পুত্র হয়। 
পিত৷ তাহার নাম পাবভিজ বাখিযঁছিলেন। ইঈশ্ববেব নিকট প্রার্থনা! কৰি 
ঘে, সে দীর্ঘজীবী হউক এবং তাহাব নিবলস, কাধ্যশীল উৎসাহপুর্ণ জীবন 
দ্বাৰা খ্যাতি লা রুবিয়৷ আমাব উচ্চ আশা পূর্ণ করুক । চব্বিশ মাস হইল 
আমি তাহাকে উদয়পুবেব বাণাব বিকদ্ধে এক ধন্মযুদ্ধে প্রেবণ কবিয়াছি। 
এই প্রথম তাহাকে দেশের কাষ্যে নিযুক্ত কবিলাম। অত্যন্ত আনন্দের 
'দিধর যে তাহাব অধীন আমবগণ তাহাব ব্যবহাবে অতিশয় সন্তোষ 
্লিকাশ কবিতেছেন। তাহাঁব অধীনে প্রায় কুডি হাজাব অশ্বারোহী 
সৈম্ত আছে, তাহাদেব প্রত্যেকেব তিনটি কবিয1 অশ্ব আছে। 

লাহোব প্রর্বতেব পাদদেশস্থ এক শক্তিশালী বাজাব কন্যাব সহিত 
আমার বিবাহ হয়। ইছার গর্ভে এক কন্য| জন্মগ্রহণ কবে, তাহার নাম 
ক্লৌাতনিসা বেগম বাখিয়াছিলাম। এই কনা! সাত মাস বয়সে প্রাণত্যাগ 
ক্রে| তৎপরে রায়পুব পবিবাবেব বিবি করমিতির গর্ভে আর এক কন্যা 
হয়, তাঁহার নাম বাহারবান্থু বেগম বাখিয়াছিলাম, কিন্তু এই কন্যা ছুই 
মাস মাত্র জীবিত ছিল। পবে হিন্ুস্থানেব মধ্যে প্রধান শক্তিশালী রাজ! 
উদয় সিংহের কন্যাব গর্ভে আমাব এক কন্যা হয়, তাহার নাম বেগম 
সুলতান রাখিয়াছিলাম, সে এক বৎসর জীবিত ছিল। ইহারই গর্ডে 
আমার পুত্র খুবম.*.জন্মগ্রহণ কবে। লক্ষৌব বাজাব এক কন্যার 
গর্ভে আমার আর এক কন্য। হয়, সে সাতদিন মাত্র জীবিত ছিল। 
_. * ইনিই পরে সম্রাট সাজাহান হন। 





নিউ আটিষ্টিক প্রেস, কলিকাতা । ২৫ পৃষ্টা 


পুত্র কন্যাব 'বববণ ৫ 


খুবম যে প্রকাব তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাতে আমি আশা! কবি যে, ঈশ্ববা- 
শীর্বাদে আমাব এই পুত্র সর্ববিষয়ে উন্নতি লাভ কবিবে। আমাব 
সমুদয় সস্তানেব মধ্যে সে আমাব পিতাকে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান 
ও সেবা! কবিত। এই কাবণে পিতা তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল 
বাসিতেন। পিত। আমাকে পুনঃপুনঃ বলিতেন যে, আমাব সকল 
সন্তান অপেক্ষা এই পুত্রেব মধ্যে তিনি নান। গুণাবলী দেখিতে পাইযাছেন। 
সম্ভবতঃ তখন সে সর্ধাপেক্ষ। কনিষ্ঠ খিল বলিয়! সকলেই তাহাকে অতিশয় 
স্ুন্দব বলিত। খুবমেব পবে কাশ্মীবেব যুববাজের কন্যার গর্ভে আমাৰ 
এক কন্যা হয সে এক বসব বযসে মৃত্যু-মুখে পতিত হয।* 
তৎপবে ইব্রাহিম হোসেন মির্জাব কন্যা গর্ভে এক বন্য! হয়,.সে ্াট। 
মাস জীবিত ছিল। পুনখায় পাবভিজেব মুতু! সাহেব জলের আর 
এক কন্ঠ! হুয়, সে পাঁচ মাস মাত্র জীবিত ছিল। তংপবে খুবমেব মাতার 
আব' একটি কন্য! হয়, আমি ইহাব নাম লাজেত-উল্-নিদা বেগম বাখিয়া- 
ছিলাম, সে পাঁচ বৎসবেব সময় মানবলীল! সংববণ কবে। * পবে পুনধাক়' 
পাবভিজেব মাতার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আমাব বাজ্যাভিষেকের 
সময় তাহাব নাম জাহান্দর 'বাঁখা হয। পবিশেষে খুবমেব মাতার খাঁর 
একটি পুত্র হয়, তাহাব নাম সেহাবাব। আমার এই ছুই পুত্রই একটু 
জন্মগ্রহণ ফবে। | 

আমাদেব পবিবাবেব সহিত বিবাহ সম্বন্ধ * নিবন্ধন রাজা মানসিষ্চচ 
আমাব পিতার রাজত্বকালে সাআজাজ্যেব মধ্যে এতদৃব প্রভাব লাভ করি! 
ছিলেন যে, তিনি ছয় মাস তাহাব জায়গীরে এবং ছুয় মাস পিতার 
বাজসভায় থাকিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাহাব অপরিদিত 
ধনসম্পদ ছিল। তিনি যতবাঁব পিতাব সন্মুথে উপস্থিত হইতেন, 'ততবার্‌্ই 

* রাজা ভরমলের কন্যা, খসরুর মাতা, রাজা মানসিংহের তগিনী ছিলেন। 


২৩. : জাহাঙ্গীবের আত্ম-জীবনী 

১৮ লক্ষ টাকা নজব গ্রীন কবিতেন। বাজ। মানসিংহ, তীহাব পিতাম্ 
বাঁজা ভবমলেব সমুদ্রয় ধনসম্পত্তি এত অধিক বাঁডাইযাঁছিলেন যে, 
সমস্য হিন্দুস্থানেব মধ্যে তাহাব ম্যায় ধনা বাজা আব কেহ ছিলেন ন1। 


ধন্মানিষ্ঠ। 
ঈশ্ববেব নাম সংগ্রহ কবিবাব জন্য আমি কযেকজন ধর্মযাজককে 
নিযুক্ত কবিষাছিলাম। তীহাব। ঈশ্বাবেব পাঁচশত বাইশটি নাম সংগ্রহ কবিয়া 
আমাকে দিযাঁছিলেন। আমাব পিতাব জপমালাতে ইহাব অর্দেক 
নাম ছিল। তীহাবা কুডি বর্ণমালাগ্চসাবে এই পাঁচ শত বাইশ 
নাম সাজাইযাছিলেন। আমি আমাব পোষাকেব উপব সমুদয় 
নামগুলি কাককার্ধা শোভিত কবিয! সেলাই কবাইযাছিলমি। আমি 
প্রতি শুক্রবাব সাধু, ধার্মিক, জ্ঞানীদিগেব সহবাসে যাঁপন করিতাম। 
সিংহাসনাবোহণেব এক বৎসব পুর্বে আমি প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলাম যে, 
কোনো শুক্রবার ম্য স্পণ কবি নাঁ। ঈশ্ববের নিকট প্রার্থনা কৃবি। 
তিনি আজীবন আমাকে এই প্রতিজ্ঞা পালনে শক্তি ,প্রদীন করুন! 
ঈশ্বর এ পর্যন্ত আমাকে এই প্রতিজ্ঞা পালনে সাহাষ্য কবিয়াছেন। 
আমাব অধীন কন্মমচারিবুন্দে অভাব অন্ুসাবে বেতন বুদ্ধি করিনা 
আদেশ প্রদান কবিলাম। “আমাব পিতার মৃত্যুবশতঃ শোকগ্ররাশেব 
দিন অতীত না হইলে কোনে! ব্যক্তি বিবাহ কি অন্য কোনে প্রকার 
অনুষ্ঠানে কোনে! প্রকার নাছ বাজাইতে পাবিবে না” এই মর্মে এক 
হুকুম জারি কবিলাম। এই সময়ে একদিন সংবাদ পাইলাম যে, হাকিম 
আলি নামক এক ব্যক্তি তাহার পুত্রেব বিবাহে নানাপ্রকাব গীত বাছোর। 
আয়োজন কবিয়াছে। তাহাদেব গীত বাছ্যে নগর মুখবিত হইতেছে | 
আমি মহম্মদ তেকিকে এই কথা বলিয়া! তাহাব নিকট প্রেবণ করিলার্ম 
যে,_পসে আমাৰ পিতার নিকট নানা বিষয়ে অশেয়রূপে খলী, এষ 







২৮ জাহাঙ্গীরেব আত্ম জীবনী 


শোকেব সময় তাহাব এই প্রকার আমোদে লিপ্ত হওয়া! কখনও কর্তব্য 
নহে। এই দুঃসময় ব্যতীত সে অন্য সমবে পুত্রেব বিবাহানুষ্ঠীন কবিতে 
পাঁবিত।৮” যখন মহম্মদ তেকি, আমোদে উন্মত্ত, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের 
সম্মুখে আমাব এই কথ! বলিল, তখন সকলেই আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ 
কবিয়! নিরতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইঘা উঠিল। হাকিম আলি সাতিশয 
মন্গৃতপ্ত হইযা! আমাকে প্রায়শ্চিত্তম্ববপ এক লক্ষ টাকা মূল্যেব একছডা 
মুক্তাব মাল! প্রদান কবিল। আমি তন উন্। গ্রহণ কবিলাম। কিয“দদন 
পরে তাহাকে আমাব সম্মুখে আহব।ন কবিষা মুক্তাঁব মালাঁটি তাহাব গল- 
দেশে অর্পণ করিলাম । বস্ততঃ আমাব প্রজাবর্গেব নিকট হইতে কোনো 
উপহ্থাব গ্রহণ করিতে আমি লজ্জিত হই। কেন না আমি ইচ্ছা কবি, 
তাহাবা চিবদিনই আমাবই নিকট প্রত্যাশী থাকিবে। যত দিন আমাব 
ক্ষমত! এবং সামর্থ্য আছে, আমি তত দিন আমাব সমুদয় প্রজাকে গুণা- 
স্থুসাবে পুবস্থত কবিব। 


কম্মচারীদিগেব বিবরণ 


আঁমি পঞ্জাবেব শাসনকর্তী মভম্মাদ খাকে এক লক্ষ টাকা, এক 
মূল্যবান পোষাক, হীবক ও বহুমূলা মণিখচিত কোমববন্ধ, 
তববাঁবী ও বাজদণ্ড উপহাব প্রদান কবিলাম। ই। ফেবাব খাব 
বণশোদ্ভন। এই সমযেই মহম্মদ ণবজাব হস্তে পঞ্চাশ হাজাব টীকা দি" 
দিল্লী নগবীব দবিদ্র এব* অন্ঠান্য অধিবাসীস্প্গৰ মধ্যে এই টাকা বিতবণ 
কবিবাঁব জন্ত প্রেবণ কবিলাম। উজীব খা বাজবংশোদ্তব। ইতঃপূর্বে 
তাহাকে উজীব উল মৌলক উপাধি প্রদান করিধাছিলাম, এক্ষণে তাহাকে 
পাচ শত হইতে এক ভাঁজাব অশ্বাবোহী সৈন্ঠেব অধিনায়কপদে উন্নীত 
কবিযা উজীবেব কাধ্যে নিযুক্ত কবিলাম। 

সেখ ফবীদেৰ চতুর্থ পুকঘ সযেদ আবদুল গধুব তীহাব সন্তানদিগকে 
আদেশ কবিধা গিয়াছিলেন যে, তাহাব' বেন কখনও শাস্তি, গুখ, 
্বচ্ছন্দতাপূর্ণ নাগবিক জীবন যাপন না কবে। তিনি তাহাদিগকে সমর 
বিভাগেব ছুঃখঝঞ্ধাপূর্ণ কায্যে আজীবন ন্ষেপণ কবিতে আদেশ প্রদান 
করিধাছিলেন। এই সকল সন্তান বোখাবাব সৈযদগণেব মধ্যে 
শোর্্যবীধ্যেব জন্ চিরবিখ্যাত হইযা বহিয়াছে। সেখ ফরীদ পূর্বে চান্লি 
হাঁজাব সৈন্যেব অধিনায়ক ছিলেন। এক্ষণে আমি তাহাকে পাচ হাজাব 
সৈন্যের অধিনাষক পদে অভিষিক্ত কবিলাম। 

কান্দাহাবেব শাসনকর্তা মির্জা স্থলতান হোঁসেনির পুত্র মির্জা বস্তুম, 
বৈরাম খাঁ, কুজেলবাসেব (150 ০৪0) * পুত্র খা খাঁন আবদাব রহিম খাঁ, 


৯ আকবরেব স্প্রসিদ্ প্রধান মন্ত্রীৰ পক্ষে এই পদটি নিতাস্ত অবজ্ঞান্চিচক 
বলিতে হইবে। সাধাবণ পারলিগণ এই নামে অভিহিত হয়। 


৩৭ জাহাঙ্গীবেব আত্ম-জীবনী 


তাহার ছুই পুত্র ইরিদজি ও দৌবাঁব এবং সেব খোজাকে তাহাদের 
পদোচিত খেলাত, মণিমুক্তীখচিত তববাঁবী, পোষাক এবং বহুমূল্য 
সাজ সজ্জিত অশ্ব প্রদান কবিলাম। আবদাব বহমন বেগে পুত্র 
বিনানুমতিতে তাহার কার্ধ্য পবিত্যাগ কবিষ| আসিবাছিল। আমি 
অসন্তোষেব চিত তাহাকে স্বকার্যে প্রত্যাবর্তন কবিতে আদেশ প্রদান 
কবিলাম। কেন না বাজার প্রতি অন্নবাগেব প্রধান লক্ষণ অনুগৃত্য, 
বাচনিক তোষাঁমোদ নহে । 

আমাব সিংহাসনীবোঁহণেব পূর্বেই কাঁকুলি লাল! বেগকে বাজ 
বাহাঁছুব উপাধি প্রদান কবি। বাজ্য প্রাপ্তি এক মাঁস পবে যখন তিনি 
আমাৰ আনুগত্য স্বীকাৰ কবিতে আসিলেন, তখন আমি তাহাকে 
ধাহারেব শাসনকার্যে নিযুক্ত কবিয়! এক লক্ষ টাকা উপহাঁব এবং এক 
ছাজাব সৈন্যেব অধিনাক হইতে ছুই হাঁজাব সৈন্যের অবিনায়ক-পদে 
উন্নীত ফবিলাম। তাহাঁব অধীন সমুদ্ধ কর্মাচাবীকে অবগত করান হইল 
ঘে, বাজ বাহীছুরেব মৃতা-দণ্ডে দণ্ডিত কবিবাব ক্ষমতা আছে। আমি 
আদেশ কবিলাম যে, তাহাব নিয়পদস্থ বাক্তিগণেব অপেক্ষা তাহার 
জায়গীব অধিকতব মূল্যবান বলিযা' পবিগণিত হইবে। তাহাব পূর্বব 
পুরুষগণ আজীবন বিশ্বস্ততাব সহিত সমর বিভাগে কাধ্য কবিয়াছেন এবং 
আমাদের পবিবাঁবেব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে এই 
পুরস্কার প্রদান কবিলাম। তাঁহাব পিতা আমাব পিতৃব্যের অদ্দীনে 
চিরাগচি অর্থাৎ আলে! জালাইবাঁব কার্ধা কবিতেন। তিনি নিজাম-ই- 
কাধাব * নামে অভিহিত হইতেন । 

কাবুলেব ম্বৃত মহম্মদ হাকিম মির্জাব একমাত্র পুত্র পূর্বে পাঁচশত 
সৈগ্েব অধিনায়ক ছিল, তাহাকে এক সহম্রেব পদে এবং রাজ পুত বীর 
5 লালায় লবিদর্শক | এক প্রকার খানের নায় কাবাব 


চি 





কম্মচারীদিগেব বিববণ "তই 


কান্থুজেনুকে রাজভক্তিব পুরস্কারম্বৰপ আট শতেব পদ হইতে পনেরে! 
শত সৈন্যেব অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। মিবাণ সদর উদ্দিনকে 
তিন শতের পদ হইতে এক সহম্্র সৈম্টেব অধিনাযক-পদে উন্নীত করি 
লাম। আমাৰ পিতার পুবাতন ভৃত্যসমূভেব ঘধ্যে ইনি একজন অতি 
পুবাতন ভৃত্য । যখন সেখ আবছুল নেব্বি আমাকে “৮০ গল্প” পাঠ 
কবিতে শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন ইনি বাজবস লাইব্রেবীতে ক্ষম্ম 
কবিতেন। বস্ততঃ আমি তাভাকে মামাব খলিফা অর্াৎ প্রত্ু বলিয়া 
সম্মান কবিতাম। কিন্তু পিতা আমাব শিক্ষক আবছুল নেব্বিকে ঘেবপ 
সম্মান করিতেন, এবপ সম্মান অতি অল্প লোককেই কবিতেন। 
মেখদাম্উল্-মৌলক্‌ (বাহাব পূর্ব নাম সেখ আবঢগ্না ছিল), বিজ্ঞান 
শাস্ত্রে, বাগ্িতায় এবং তীক্ষ বুদ্ধিতে তাহাব সমযে অতুলনীয় ছিলেম। 
পিতা ইহাকেও ঘথেষ্ট সম্মান করিতেন। কিন্তু পরিশেষে ইন্সি, পিতার 
অসন্তোষভাজন হন এবং আবছুল নেব্বিই পিতাব প্রিয় পাত্র হইয়! উঠেন । 
মেখ আবন্লা বযোবৃদ্ধ ছিলেন এবং আফগান দের খা ও তাহার পুর 
সেলিম খাব নিকট তাভাব অপরিমিত প্রতিপত্তি ছিণ। জ্যোতিষ ধিগ্যায় 
তাহার অপবিসীম জ্ঞান ছিল। 


পানা অসম হাহা জা সপ্ন খা 


প্রতিশ্রুতি পালন ও ধর্্োপদেশ.. 

ভাকিম হাজাম যখন মেওয়াবান্নেহাবে দৌত্য কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, 
তখন আউজবেকসেব সম্রাট আবছুল্পা। খাঁর পিতাব মৃত্যুতে তাহাকে 
॥ সাস্ত্বনা প্রদান কবিবাব জন্ঠ মিরাণ সদব জাহানকে প্রেরণ কবা হয়। তিনি 
তিন বৎসর পৰে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে পিতা তাহাকে সমব-বিভা- 
গের কোনে। উচ্চ কন্মে নিযোগ কবেন এবং ক্রমশঃ তাহাখ পদোন্নতি হয। 
পরিশেষে তিনি সা্রাজ্যেব সব্ধ প্রধান ভিক্ষাদাতাৰ পদ লাভ কবেন। 
সুখে, চুঃখে, সম্পদে, বিপদে মিবাণ সদব জাহান সব্বদাই আমাদের একান্ত 
অন্কগত। ধন্ধম এবং দ্বী্যেও তিনি অতিশয় উচ্চ । তিনি এরূপ কৃতজ্ঞ- 
হৃদয়ে ও বিশ্বস্ততাত্ব সহিত সকল কাধ্য সম্পাদন কবিষাছেন যে, তাহাতে 
কামর গ্রতি তাঁহার আশৈশব একান্ত অন্ুবাগই প্রকাশ পাইতেছে। আমি 
যখন যুববাজ ছিলাম, তখনই তাহারে কোনো উচ্চ পদে নিযুক্ত এবং তাঁহার 
সর্ধ গ্রককাধ খণ পরিশোধ কবিতে প্রতিশ্রুত হইযাছিলাম। হিন্দুস্থানের 
মিংঙ্গাসারোহণ কথিগ়াই আমি তাঁহাকে আমাৰ প্রতিশ্রুতি স্মবণ কবাইয়া 
ত্বাহ। পালন কবিব বলিয়! জানাইলাম। তিনি সংবাদ পাঠীইলেন যে, 
অউখহাঁকে যদ্ধি চাবি সহ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনাষক-পদ প্রদান করা 
হয়। তবে তিনি তত্বাবাই তাহাব খণ পরিশোধ কবিতে সমর্থ হইবেন, তিনি 
অন্য কিছু আকাজ্ষা কবেন না । আমাব নিযম ছিল যে, সর্ধাগ্রেই কাহাকেও 
এক শতেব অধিনায়ক অপেক্ষা উচ্চ পদ প্রদান কব! হইবে না। ছথাপি 
তাহার প্রার্থনান্থঘবে আমি তীহাকে চারি সহজ্রেব পদে অভিষিক্ত কক্মি- 
লীম। বাস্তবিক সহস্র তীর্ঘথে গমন কবা অপেক্ষ। একটি বিশ্বন্ত হাদয়ের 


প্রতিশ্রতি পালন ও ধর্মোপদেশ ৩৩ 


প্রগাঢ় প্রেম লাভ করাই আমি অধিকতব মূল্যবান মনে করি সাধ্যাতীত 
না হইলে, ্বধর্মী কিংবা বিধন্মী গণনা না করিয়্াই আমি সকল লোকের 
আশী পুর্ণ কবিতে নিতান্ত ইচ্ছক। আমার ন্যায় কত সহশ্র লোক কোথা 
চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সৌব জগৎ স্থির বহিয়াছে। যে ষণসথায়ী সময়ের 
জন্য আমরা | এই পৃথিবীতে আছি, তন্মধ্যেই তন্মধ্যেই এমন কিছু করিয়া যাইতে 
হইবে, যাহার ফল অনন্তকাল স্থায়ী এবং সাল্ত আমাদের পৰকাল স্খপুর্ণ 
হইতে পারে। এই ৃষষিহীতে সমতা, ২ সপ্রেম ব্যবহার, মন্ুম্বেব প্রেম ও 
প্রীতির মূল্য নাই। ভট্ট সন্তানগণের অপব্যয় কবি! উড়াইয়া দিবার, 
জন্য অগণিত ধনবাশি এবং বর্লঙ্কর রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা একটিমাত 
হবদয়েব প্রেম লাত কবাঁ, একটি মাত্র মনুষ্যকে সুখী করা, আমি অধিক- 
তর র মূল্যবান জ্ঞান কবি, ইহাই অ আমাব পক্ষে অধিকতব আ্রণীমু ! 
পুত্র । ম্মবণ বাখিষে! যে, এই পৃথিবীই আমাদেব চিব বাসস্থান নন) এ 
স্থানেব কোনে দ্রব্যেব উপবই অনন্ত আশা! এবং চির বিশ্বাস স্থাপন কাঁরিয়ো 
না। তুমি কি শ্রবণ কর নাই, কিবপে এ পাশ্চাত্য দেশে মহান সলো- 
মনের সিংহাসনও চূর্ণ হইয়াছিল ১» যিনি জ্ঞান, ধর্মালেছিন। এবং মানবের 
স্থখ-শাস্তি বিধানার্থ হিতকব কার্ষ্যে জীবন ক্ষেপণ করেন, তিনিই রিতা. 
ভাবে স্থুখী। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ধর্শীলোচনায় জীবন ক্ষেপণ করেন, কিন্ত 
তুমি যে প্রকার কার্যেই লিপ্ত থাক না৷ কেন, এই জীবন ক্রুতবেগে চলিয়া 
যাইতেছে। যে সম্পত্তি যক্ষের ধনেব স্তায় সঞ্চয় করিয়াছ এবং যাহা তোমার 
পশ্চাতে রাখিয়। যাইতে বাধ্য হইবে, তাহাব অন্বেষণে দৌড়ান মবীচিক্ার 
অন্ুসবণ মাত্র। ন্াবা৷ তুমি অমর জীবন লাভ করিবে এবং তোমার স্লী্তি 
চিরস্থায়ী হইবে, তাহাই সঞ্চয় কবিবার জন্য মনঃপ্রীণ সমর্থ করিতে হইরে। 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিব জ্ঞান ও উপদেশ লাভ কবিতে সচেষ্ট ₹$। কের না, 
শিকারীব নিপুণতা থাঁকিলেও বৃদ্ধ নেকড়ে ধুর্ভতায় পর্গিক। ক্ঠোঁদার 


০. 
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গ্রতিঘবন্দীর সহিত বিবাদ থাকিলে, বীর্য এবং সাহসের সহিত তাহার; 
সম্মুণীন হও, ব্যাপ্রই সিংহেব সহিত যুদ্ধ কবিবার যোগ্য । নবীন যোদ্ধাব' 
উববারী অতিশয় তীক্ষ হইলেও ভীত হইয়ো ন! ; বহু যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত- 
দেহ, বৃদ্ধ, ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে ভয় কবিয়ো। তকণ যুবকের সিংহ ও হস্তীর 
সহিত ঘুদ্ধ কবিবাব মত শক্তি থাকিতে পাবে, কিন্তু পসাবের শত ঝঞ্চা- 
বাতে আহত বৃদ্ধের ন্যাধ তাহাঁব অভিজ্ঞতা কোথায ? সঙ্কটপূর্ণ সংসাবের 
কণ্টকের মধ্যে বাঁস কবিয়া, ছুঃখ ছুদ্দিনেব মধ্য দিয়। মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ 
করে। তোমার দেশকে উন্নত, জীবন্ত, ক্ষমতাশালী ও সুখী কবিতে 
হইলে নবীন যুবকের পরামর্শে আস্থা স্থাপন করিযো না, বিপদ আপদে' 
পরীক্ষিত হইযা শত ছুঃখ কষ্ট মস্তকে লইয়া যাহাঁবা স্বদেশেব সেবা 
করিতে করিতে বুদ্ধ হইলেন, তাহাদেব পরামণ লইযা দ্রেশেব কার্ধ্য। 
করিবে। এখন হইতে তোমার পুত্রকে দ্ুঃখ বিপদের মধ্যে ফেলিয়া দাও, 
ভাহা হুইলে যথাসময়ে মে নিরভীকভাবে সংগ্রামে যোগদান করিবে। 
বিলাসে পান্সিত সাহসী ব্যক্তিও বিপদ উপস্থিত হইলে ভষাতুব হইয়া পড়ে। 
আমর! দুইটি লোককে ক্ষমা করিতে পারি না। যুদ্ধে যাহাব পৃষ্ঠটদেশ দেখা! 
বায়, সে সম্মুখীন হইলেই তাহাকে অবিলম্বে কাঁটিয়৷ ফেলা উচিত। বং 
কাপুরুষ ক্ষমাব যোগ্য, কিন্তু ভীষণ সংগ্রামেব মধ্যে যে ব্যক্তি তরবাৰী' 
চন্তে থাকিতেও পলায়ন করে, সে ক্ষমার অযোগ্য, তাভাকে হত্যা 
₹রিয়া তরবারী কলঙ্কিত করাও উচিত নহে । 





কর্টিটিক ডেস, কলিকানা। ও দিষ্ঠা। 


নূরজাহান ও তাহার পিতা 


মির্জা ঘিযাস বেগেব যথোঁচিত প্রশংসা! কবা আমাব সাধ্যাতীত :.. 
আমাব পিতাব অধীনে তিনি সমগ্র বাঁজবাঁটার পরিচালক, এক হাজার 
সৈন্তেব অধিনাঘক ও সাআীজ্যেব দেওযানেব পদে প্রতিষিত ছিলেন। 
আমি তাহাকে সাত হাজার সৈন্তেব অধিনাযক ও সাম্াজ্যেব দেওয়ানের 
পদে অভিষিক্ত কবিলাম , অধিকন্ত তীশাকে এতমাদউদোঞ! উপাধি প্রদান 
কবিলাম। বর্তমান সমবে গণিত শাস্ত্রে তাহাব প্রতিদন্দী কেছ 'নাই। 
খচনাব মাধুষ্যে, লেখনীব পাবিপাট্যে, প্রাচীন কাব্য সমন্ধে সৃচ্ম খিচ়ার 
ও জ্ঞানে তিনি অত্ুলনীয়। তাহাব স্থৃতিশক্তিও অত্যভভুত্য। তিনি এ 
প্রকাব বিনা আয়াসে ও মধুবভাবে প্রাচীন কবিত। সকল আবৃত্তি ঝুরৌন,। 
তাহা শুনিলে চমতকৃত হইতে হয় । তিনি অত্যন্ত যত্্সহ্কারে গাই সক্চধ, 
কবিতা! সংগ্রহ কবিষ| রাখিধাছেন এবং স্বয়ং অতি মধুব চিনি, 
এবং উচ্চভাবসম্বলিত কবিতা বচন! করিষাছেন। তিনি চুনীচুণ সকার! 
একটি উত্তেজক পানীয় দ্রব্য প্রস্তুত কবিযাছেন। বলিতে -ক্ষি রাজ্য- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে যেবিষষে তীহাব পরামর্শ গ্রহণ কব হয় নাই, 
তাহাতেই কোনো প্রকাৰ ক্রি বহিষ্া গিষাছে। এত্মানুউদৌর় আমার 
সুহ্ধর্মিণী নুরজাহান এবং আসফ খাঁর পিতা। আসফ ধীঁকে “শামি; 
আমাব লেফটেনা্ট জেনাবল নিযুক্ত কিয়া এক্‌ পাঁচ হাবাঁর০ 
দৈন্তের অধিনাযক-পর প্রদান করিয়াছি। আমার চাবি, মীর এ 
নৃবজাহান সর্কতশ্রেষ্ঠা। আমি তীহাকে ত্রিশ হাজার সৈ্মের 





'অধিনীক+)। 
পদ প্রদান কবিয়াদ্ি । সমগ্র সামাজ্যেব মধ্যে এম খকটি নগর আরা : 
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আছে, যাহা এই বাজমহিষী- সুদৃশ্য অট্টালিকা, মনোহব এবং বিস্তৃত 
উদ্চানদ্বারা শোভিত করেন নাই। এই সকল স্থশোভন অট্টালিকা ও 
উদ্চান তাহা পূ্ব্ব সৌন্দরধ্যান্থবাগ এবং দীনশীলতাব পরিচায়ক। পূর্ব্বে 
আমি তাহাকে বিবাঁইী কবিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। আমাৰ পিতাব 
/শ্লাজত্বকালে তিনি সেব. আফ.গানেব বাগ্‌দত্ত। ছিলেন কিন্তু এই সেনাপতি 
হত * হইবাব পব, আমি কাজীকে আহ্বান কবিষা নুবজাভানকে 
বিবাহ এবং তাহাকে ৭ কোটা ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক প্রদান কবিষা 
ছিলাম। নূবজাহ!ন অলঙ্কাবাঁদি ক্রয় কবিধার কন্ঠ এই টাকা চাহিযা- 
ছিলেন। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে উহ1 তাহাকে প্রদ্দান কবিযাছিলাম। 
এত্বযতীত আমি তাহাকে একটি বহুমুল্যবান মুক্তার মাল! উপহাব 
দিয্লাছি। এই মালাঁতে ৪০টি মুত্ত। আছে, প্রত্যেক মুক্তীব মূল্য ৪০ হাঁজাব 
টাক্ষ!। এই সময়ে আমাব বাটীব যাবতীয দ্রব্য, ক্ব্ণ এবং বতালঙ্কাব, 
একমাত্র তাহাবই অধীনে ছিল। এই বাজ্মহিষী আমার একান্ত 
বিশ্বাদসর পাত্রী। তিনি আমাব সমুদয গোঁপনীয বিষয় জ্ঞাত আছেন। 
ন্া্বিক্ষ আমাব সমগ্র সাআাজ্যেব সখ, সৌভাগ্য এই অতুল প্রতিভান্বিত 
পরিবারের উপর,নির্ভর কবিতেছে এবং তদ্দবারাই চালিত হইতেছে । এই 
পর্িবারের পিত। আমার দেওয়ান, পুত্র আমাব লেফটেনাণ্ট জেনাধিল 
এবং ক্ষন্তা। আমাব সমুদয় স্থখছুঃখভাঁগিনী ও চিবসহচবী । 





* জাহাঙ্গীর ঘের আফখানের হত্যা ব্যাপারে কলঙ্ক অঞ্জন করিয়ছিধোনী : 
তাহা সকলেরই শুবিদ্দিত। 


বায় বাধান উপ|ধিধারী রাজা! বিক্রমজিতেব পুত্রকে আমি গোলন্দাজ 
সৈম্তেব পবিদর্শক নিযুক্ত কবিলাম। আমাব সমগ্র সাআাজোব সমুদয় 
কামান ও গোলন্দাজ সৈন্ত ব্যতীত কেবল বাঁজধানীতেই ৬ হাজার উষ্রৃ- 
বাহীকামান সর্বদা! প্রস্তুত বাখিতে আদেশ প্রদান কবিলাম। প্রতি 
কামানেব জন্য দশ সেব বাঁকদ ও কুডিটি গোল! এবং সর্ঝগ্রকার 
প্রযোজনীয় দ্রব্যে সঙ্জিত কুডি হাজাব বুহভ্তব কামান বাঁখিতে আদেশ 
দিলাম। এই বিভাগেব ব্যঘ বহন কবিবাব জন্য কুডিটি পবগণাঁব রাজস্ব 
নয লক্ষ টাক! নির্দিষ্ট কবিলাঁম। “এই বিশাল সৈন্য সর্বদা সম্রাটের 
অন্ুগমন কবিবে” এই আদেশ দিলাম। 

বায় বায়ান আমাব পিতান অধীনে দেওয়ান ছিলেন এক তিন্থি 
তাহাব একজন অতি পুবাতন কশ্মচাবী। তিনি এক্ষণে, ধেঁষম ধসে 
বৃদ্ধ হইযাঁছেন, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায়ও তদনুৰপ পবিপর হইয়াছে । 
তিনি নাগরিক এবং সামবিক উভষ বিষয়েই অভিজ্ঞ । যখন তিমি আমার 
পিতাব অবীনে কম্ম কবিতেন, তখনই তিনি বহু ধন সঞ্চয় কিন" 
ছিলেন। তাহা সমপদস্থ হিন্দুদিগেব মধ্যে তিনি অতুলনীয় ধনী 
ছিলেন। বর্তমান সময়ে সহবেব কযেকটি সওদাগবেব নিকট ওাঁহার 
, ৯০ কোটী টাকা সঞ্চিত আছে। হম্তীশালার পবিদর্শকের পদ হইতে 
তিনি এক্ষণে উজীর-উল-ওমবাব পদে উন্নীত হইয়াছেন। যোখার 
অধিবাদী সৈয়দ ঠাঁদেৰ পুত্র সৈয়দ কমলকে সাত শত সৈন্টের আধিনায়ক- 
পদ্দ হইতে এক সহস্রের পদে উন্নীত করিয়া হিম্ুঙ্থানের প্রাচীন রাজ 
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গথের রাজধানী দিল্লী নগবী জাষগীবস্বরূপ প্রদান কবিলাম। আঁফ- 
গাঁনদিগের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ কমলেব পিতা পেশওয়াঁব নগবে হত হন। 
খেরুনি আজিমেব পুত্র মির্জী খোবেমকে ছুই হাজার অশ্বারোহী সৈগ্ভের 
অধিনায়কত্ব হইতে তিন হাঁজাবের পদে স্থাপিত করিলাম। 


সতীদাহ প্রথা এবং হিন্দু জাতির প্রতি অনুরাগ .. 


হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহ্‌ প্রথা সম্বন্ধে আমি ইতঃপূর্ব্বেই 
আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম ষে, সন্তানবতী জননিগণ স্বামীর সহগমন 
করিতে ইচ্ছুক হইলেও এই প্রকারে জীবন বিনঙ্জন দিতে পারিবে:না। 
এক্ষণে আমি পুনরায় আদেশ দিলাম যে, কোনে! | ্ত্রীলোককেই বলপ্রয়োগ ও 
করিয়াস্বাীর সহিত এক চিতায় জীবন্ত দাহ করিতে পারিধে: না, 
অপর দিকে ইহাও আদেশ দিলাম যে, হিন্দুগণের কোনো ধন্মানুষ্ঠা টি |. 
অপর কোনো কা্ধ্য কেহ বলপ্রয়োগ করিয়া ধ্বংস করিতে: ৰা রি সা 











'সমুদয় ৭ জীব তাহার দয়া সমভাবে পাইতেছে। ও ধ্ট 
বিশাল জাতির উচ্ছেদ সাধন আমার পক্ষে নিতীত্ত অনুচি 
অকর্তব্য। সমগ্র হিন্দুস্থানে ছয় ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগই গে পৌতুলিক।, 
হিন্দু। সাঁআজ্যের সমুদয় ব্যবসায় বাণিজ্য, সর্বপ্রকার শিল্প তাহাদের রা 
' পরিচালিত হইতেছে। তাহাদিগকে সত্য ধর্মে আনিতে হইলে কোটা 
কোটা লোকের প্রাণ নাশ করিতে হইবে। কিন্তু মানবের প্রাণ হুর: 
করা আমার কর্তব্য কাধ্য নয়। অনান্য ক্র কত নি মধ্যেই! 
'তীহার রা রে ই ইল ছি লে কি 
“দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন। তাহ! হইলে অনায়াসে শ্বদেশে যাইবার 
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অঙ্কমতি প্রাপ্ত হইবেন। এতদিন লাল রঙের কাগজে জায়গীর দানের, 
ঘলিল লেখা হইত, এখন হইতে সোনালী রঙের কাগজে তাহা হইবে--- 
এই আদেশ দিলাম । 


মহাঁবৎ খ! 


উজীব খাকে অপরিমিত ক্ষমতা প্রদান করিয়া বঙ্গদেশের দেওয়ানী 
পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। বিগত দশ বৎসরের খাজনার সঠিক হিসাব 
না পাওয়াতে এই বিষয় অনুসন্ধান করিবাঁব জন্ত তাহাকে তথায় প্রেরণ 
করিলাম। বাদক্সানেব রাজকুমার মির্জ। সাবোখের পুত্র মির্জা স্বলহান 
পিতার সমুদয় সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সদগুণান্বিত। তাহাকে আমি 
'আমাব পুত্রের স্তায় জ্ঞান করি। তাহাকে আমীর-উল-ওমরার নিয়ে 
, স্থাপন করিলাম। বাজা মানসিংহেব তুষ্টি সাধনার্থ তাহার পুত্র রাজ! 
 ভাউ সিংহকে পনেরো শত সৈন্যেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। রি) 
' মানসিংহের পনেরো শূতুত্ত্রী বর্তমান। প্রত্যেক স্ত্রীর ছুই তিনটি সস্তান। 
জন্মিয়াছিল কিন্তু একমাত্র ভাউ পিংহ ব্যতীত আর কেহুই জীবিত নাই? 
পিতার মুখ উজ্জল করিতে পাবে, এমন গুণ ভাঁউ সিংহের ছিল না॥ তথাপি' 
আমি তাহার পদোন্নতি করিতে অন্ুরুদ্ধ হইয়াছিলাম | সে আমার পিতার 
অধীনে পাঁচ শত সৈন্যের অধিনায়ক-পদে কাঁধ্য করিতেছিল। কাঁবুলী 
ঘোরবেগের পুত্র জেমৌনা বেগ বাল্যাবধি আমার অধীনে কাধ্য 
করিতেছেন। আমার রাজ্যারোহণের পূর্বে আমি তাহাকে পাঁচ শত 
সৈন্তের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাকে মহীবষ্ 
খা! উপাধি প্রদান করিয়া পনেরো শত সৈন্যের অধিনায়ক-পদে স্থাপিত 
করিয়া সাম্রাজ্যের সমগ্র শিল্প বাণিজ্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম। 
আমার অশ্বীরোহী সৈল্যবর্গ এবং অন্যান্য কম্মচারিগণকে অশ্ব 
বিতরণ করিবার জন্ আস্তাঁবলের রক্ষক বিকণ দাসকে আমার সম্মুখে 
প্রত্যহ ছুই শত অশ্ব আনিতে আদেশ করিলাম । 


পারভিজের বিবাহ/ 

১৬১০ খুষ্টাব্বের ১৮ই সেপ্টেম্বরে আমার প্রিষ পুত্র পারভিজেব 
সহিত বেহরাম মির্জাব পৌত্র মির্জা রম্তমের কন্যাৰ বিবাহ হয়। 
এই বিবাহের সময় পাবভিজকে আমি ৯ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলাম। 
বিবাহ-উতৎ্সবের সময মূল্যবান পরিচ্ছদসমূহ আমীবদিগকে উপহাঁব 
প্রদান কর! হইযাছিল এবং একশত ম্ণ অগুক চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি 
দ্রব্যের ধুমে চতুদ্দিক (সীবভপূর্ণ ভইযাছিল। আমাব প্রাসাদে 
বধূ আগমন কবিলে আমি তাগাকে ৬০ মুক্তাব একটি মালা উপহার 
দিলাম । প্রত্যেক মুক্তাব দাম ১০ হাঁজার টাকা । আমি তাহাকে 
আরো ২৫ হাজাব টাকা মূল্যেব একটি চুনী উপহাব দিলাম। ইহাদের 

জন্ত বাঁৎসবিক ৩ লক্ষ টাক! নির্দিষ্ট কবিলাম এবং সুরা হইতে 

বাঁদী আনিয়া তাহাদের অধীনে রাখিয়া দিলাম। | 
মির্জা আলি আকবর সাহিকে চারি হাজারের পদে উন্নীত 
করিয়৷ কাশ্মীবের সীমান্ত গ্রদেশেব শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলাম। 
আমি তাহাকে একটি অশ্ব, মণিমুক্তাথচিত অশ্বের সাজ, কোমরবন্ধ, 
তরবারী এবং এক লক্ষ টাকা ইনাম প্রদান করিলাম। বকার খা 
সাপি আমার পিতার অধীনে 'তিন শতের পদে কার্ধ্য করিত্বে- 
ছি! আমি ক্রমে ক্রমে উাহাঁকে ছুই হাজারের পদ প্রদান করিলাম 
এবং তাহাকে মুল্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়৷ আলি খা রী এবং 
'তৎসন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের সেনাপতি-নিযুক্ত করিলাম । তাহার নিয়ো 
'পত্রে তাহাকে আমার “পুত্র” নামে অভিহিত করিয়া নূুরজাহান্‌ বে 


/ 
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সেকেন্দ্রা । 


৪৪ জাহাঙ্গীবের আত্ম-জীবনী 


আমি আমীরদিগকে আদেশ কবিয়াছি যে, বাজসভায় আপিয়! আমাকে 
সশ্বান প্রদর্শন কবিবাঁব পূর্বে তাহাদিগকে পিতাব সমাধিব প্রতি লম্মান 
প্রদর্শন কবিতে হইবে । আমি নিয়ম করিলাম যে, সাম্রাজ্যশাসন-কার্য্যে 
অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত কবিতে হইবে। প্রয়োজনীয় দুরূহ শাঁসন-কার্্য 





সেকেন্দ্রার উপবে নকল গোব 1 


কখনো! স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তিদবার! স্ুসম্পাদিত হইবাব আশ1 নাই। আবাব 
সামান্ট বিষয়ের জন্যও কাধ্যক্ষম তীক্ষবুদধিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন নাই ॥ 
স্লীতাজ্য-পবিচালনে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, 
নতুবা সমূহ গোলযোগেব সম্ভাবন।। 


আহসান 


বিদ্রোহ নিবারণ 


এই সময়ে সংবাদ পাইলাম যে, বকি খাঁর অধীন সমরখন প্রদেশের 
অধিবাসিবৃন্দ ওয়ালি খ। নামক এক সর্দারের বশ্যত। স্বীকার করিয়াজছে। ৃ 
আমার গ্রতি এই সর্দারের 'বিরুদ্ধুচুরণের সম্ভাবনা; বুঝিয়াআদমি' পথ 
পারভিজকে ইহার বিরুদ্ধ প্রেরণ করিবার সঙ্বল্প করিম ছিলাম এরং সনে 
করিয়াছিলাম যে, দাক্ষিণাত্য জয়ের পর আমি স্বয়ংই সমরখন্দ জয় করিতে 
গমন করিব। কিন্ত ভারতবর্ষে যথেষ্ট মৈন্য না. রাখিয়া এই মহাঁদেশক্ষ 
আমার কোনো পুত্রের শাসনাধীনে রাখিয়। যাওয়া নিতান্তই আবিবেচকের 
কাধ্য মনে করিয়া পারভিজকে উদয়পুরের রাঁগার বিরুদ্ধে: প্েরণপুর্ব বুক 
উক্ত রাজ্য জয় করিয়া তাহাকে উহা! জায়গীরত্বরূপ . প্রা করিলীয়। 
এবং অন্তান্ত ব্যক্তিকেও মূলতান ও আগ্রা নগরী প্রধান করিলায় । 
ঈশ্বর কৃপা করিয়া যদি এই বিষয়ের চিন্তা হইতে আমাকে মুক্ত বরে, 
তবে. এই বংসরই আমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে. গমম ' করিব: )). রি 
গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ. রাঁণা তখনও আমার বিরুদ্ধাচরণ করেন,, ত তবে. তীহীকে 
সমূলে. ধ্বংস করিবার জন্ আমার অবীন সমুদয় সৈন্য, নিয়োগ রি 
পারভিজের অধীনে যে সকল আমীরকে প্রেরণ রুরিয়াছিলাম তাঁহার মধ্যে 
আমার পিতার উজীর আসফ খা! সর্কপ্রধান ছিলেন. নাগা 1. এবং, 
জয়ঢাঁক অস্কিত পতাকা! প্রদান করিয়া! তাহাকে আমি পাচ হাজার, দৈনোর 
অধিনায়ক-পদে অভিষিক্ত করিলাম এবং তাহাকে একখানি হীরকখচিত 
তরবারী, যুদ্ধের হস্তী ও বহুহ্ল্য সাজে সঙ্জিত.. সাত 
প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সময়ে আমি তাহীকে আমার পুত্রের শিক্ষক 

















৪৬. জাহাঙ্গীবের আত্ম-জীবনী 

নিষুক্ত কবিলাম। আসফ খাঁব পুব্ব নাম জফব বেগ ছিল, ইনি কাঁজভান 
অধিবাপী। আমাব পিতা ইহাকে আসফ খা উপাবি প্রদান 
কবেন। আসফ খা সর্ধপ্রথমে পিতাব অধীনে মীব বকৃসীব কাধ্য 
কবিতেন। অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ বুদ্ধিব গুণে তিনি উজীবেব পদে উন্নীত 
কন। তিনি গ্রভৃত ক্ষমতাব সহিও দুই বৎসর এ কাধ্য পবিচালন 
কবেন। তীহাব দূরদণিতা ও নানাপ্রকাব বিগ্যাবৃদ্ধিব পবিচয পাইয! 
'আমি তাহাকে আমীবেব পদে উন্নীত কবিলাম। এই সমযে সমু 
শ্রেণীর কণ্মচাবিবুদ্দকে আদেশ ববিলাম যে, শাহাব। নেন বিন বাক্যব্যাথ 
তাঁহার আজ্ঞী বহন করে, কেন না আমি নিশ্চিতই জানিতীম যে সং এবং 
সাঁধু উদ্দেশ্তু লইযাই তিনি দকল কায্য এব* সকল বিষয়েব নিবপেক্ষ 
বিচার করিবেন। এই সমযে সাহাজাদ। পাবভিজকে ৫ লক্ষ টাক। 
মূল্যের মুক্তীব মাল উপহাব প্রেবণ কবিযা বলিলাম যে, বাণাব 
রাজো পারভিজাবাদ নাম প্রদান কবিধা বেণাঁরসেব ন্যাষ একটি নগব 
নির্মাণ কবিতে হুইবে। স্থপতিবিষ্ভাবিশাবদ আবদারার্জাককে এক 
হায়াখ সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া সাহাজাদাব বকৃসী নিযুক্ত 
ককিম্না দিলাম' এবং আসফ খাঁৰ কাকা মোক্তিয়াব বেগকে আট শত 
সৈন্যেব দেনাপস্তি কবিয়। আমাব পুত্রেব সহগমন করিতে আদেশ প্রদান 
কপ্সিগাম। আফগান সেখ রাহ্থদ্দিনকে আমার সিংহাসনারোহণেব পুর্বে 
সের খ'! উপাধি প্রদান কবিয়াছিলাম। তিনি অতিশয় লাছনী ব্যক্চি, 
কিন্ত কমেকজন ক্ষান্মীরী সামস্তেব অধীনে কর্ম কবিবার সমধ মদ্যপানাসক্ত 
ইয়া গড়েন। 


আবুল ফজল ৃ 

আবুল ফজলের পুত্র সেখ আবদার বহমনকে ছুই হাজাব অশ্বারোহী 
সৈন্েব সেনাপতি পদে উন্নীত করিলাম, বদিও আমি আবুল ফজলকে 
এক চঞ্চলমৃতি লোক লিন! 'জানিতাম। কাবণ পিতার উপব তাহার 
অসীম প্রভাবব্শতঃ পিতা বাজন্বের শেষ সময়ে তিনি পিতার প্রাণে এই 
বিশ্বাস ব্মূল বদ্ধমূল কবিষ| দিয়াছিলেন যে, কোবাণ ঈশ্বরে বাক্য নহে, ইহ. 
মহম্মদ কর্তৃক নিধিত এবং মহম্মদ ঈশ্বব প্রেবিত_ পযগন্বরও_ নহেন, 
বভীন অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট আবব দেশীষ একট মনুষ্য ম্বার। 1 এই 
কাঁদে জায় লোক নিযুক্ত করিয আবুল ফজেলকে হত্যা! করিলাম ।& 
পিত| এজগ্ত  মাব প্রতি নিবতিশয় অন্তষ্ট হইয়া পড়েন এবং এই 
হেতু অসন্তোষ খসককে আমার অপেক্ষা উচ্চ পদ ও অধিক 
ক্ষমতা প্রদান করেন। এমন কি, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তীঁহার 
মৃত্যুর পর খসরুই হিন্স্থানের সিংহাসনারোহণ করিবে। কিন্তু থে, 
দেবতাব জন্ত আমি পিতাঁৰ অসস্তোষভাজন হইয়াছিলাম, সেই মহম্মদের 
পবিত্র নাম ম্মরণ করিয়া! তখন বলিয়াছিলাম যে, তাহারই সাহাধ্যে আমি 
হিন্দুস্থানের সিংহাঁসন বিন। আয়াসে লাভ কবিব। সেখ সাদি বলিয়াছেন-_- 
“ঈশ্বর যাহাকে লইতে মনস্থ কবিয়াছেন তাহাকে লইবেনই, যদি) 
অবিশ্বাসী ব্যক্তি দেহকে লুক্কাধিত করিবাব চেষ্টা করিয়া থাকে ।” 
4 * জাহাঙ্গীর এই দ্বমতাশালী ইতিহাস-লেখকের হত্যার মূল, এ বিষয়ে * 


অনেকেই সন্দেহ করেন। এই স্থানে জাহাঙ্গীর তাহ! পরিফাররপে. স্বীকার 
করিতেছেন। 





৪৮ জাহাঙ্গীবের আত্ম-জীবনী 


পরিশেষে সর্বশক্তিমান প্রভূ তাহাৰ ইচ্ছাই পুর্ণ করেন। আবুল 
ফজলের মৃত্যুব পব পিতা অন্তান্ত কার্যে মনোনিবেশ করেন এবং 
পুনরায় নিষ্ঠাবান ধন্মবিশ্বামী হন। 
তুর্ক কাবাখার উজীব সাদেক খাব পুত্র জয়েদ খাকে ছুই হাজাব 
'লিন্যেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। আমীব পিতার বাঁজত্বেব 
সময় ইনি গোলন্দাজ সৈন্তেব সেনাঁপতির কার্য্য স্থুচারবপে সম্পন্ন 
কবিয়াছিলেন এবং আসীরেব অববোধেব সময় কাধ্যতৎপরত। 
এবং কৌশল প্রদর্শন কবিয়' খ্যাতি লাভ কবিয়াছিলেন। এই কারণে 
আমি তাহাকে এই পদ প্রদান কবিলাম এবং ত্রিশ হাজার টাকা ও একটি 
বৃহৎ চুনী উপহাব দিলাম। কেচোযাঁব হিন্দুবংশোস্তব বায় মনোহব 
যৌবনে আমাব পিতাব বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। . পিতা ইহাব সহিত 
পাবসী ভাষায় কথোপকথন কবিতেন। বস্তৃতই তিনি একজন জ্ঞানী 
 ন্ব্যক্তি, অদ্ভাপি তিনি বাঁজকার্যে নিযুক্ত আছেন। রাজ মাঁনসিংহেব 
পিতৃব্য পাহীড খা ছুই হাজাব সৈন্ঠেব অধিনাষক। তিনি সমবকৌশলে 
ও যুদ্ধবিদ্ভায় সবিশেষ পবিপক্ক, কিন্তু তিনি নির্জনতা প্রিয় । আমার পিতাৰ 
অন্দরে তীহাব এক ভগ্মী আছেন। তিনি অলোকসামান্ত! সুন্দবী, 
কিন্তু তীহাব অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। দৌলত খা আমাব পিতাঁব অন্দব 
মহলের সর্বপ্রধান খোজা ছিলেন, এই জন্য তিনি নজিরউদ্দৌল! উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাত্যাজ্যেব মধ্যে ইহাৰ ন্যায় ঘুষখোর এবং 
কর্তবাকার্ধো অবহেলাপবায়ণ লোক দ্বিতীয় ছিল ন|। স্বত্যুকাঁলে 
স্বতালক্কার, হ্র্ণ, বৌপ্য তৈজসপত্র, মূল্যবান কাচ, পিস্তল এবধ স্বাঁয়েব 
' তিন কোটী টাকাব তৈজসপত্র ব্যতীত ৯* কোটা মুন্রাই স্বাধিয়া 
'গিয়াছিলেন। তাহাব মৃত্যুর পৰ এই সমুদয় দ্রব্যই পিতাব রাজর্ষোষে 
'খিয়াছিল। জেন খা কোকাব পুত্র জফরখার উপর পিতা নানা বিষয়ে 


আবুল ফজল ৪৯ 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাকে এবং খা-ই-আজেমকে পুত্রের 
্তায় জ্ঞান করিতেন, কিন্ত জফর খাঁই তাহার অধিক অনুগ্রহ ও সম্মান 
লাভ করেন। জফর খ তীক্ষবুদ্ধিশালী। বাহ্‌ বস্তর জ্ঞানবোধ তাহার 
পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক ঝাঁক পারাবত আকাশ- 
পথে চলিয়া যাইবা সময় তিনি একবার দেখিয়াই নিভূ'লরূপে তাহাদের 
সংখ্য। বলিয়! দিতে পারেন । হিন্দুসঙ্গীতশান্্েও তিনি বিশেষ দক্ষতা 
লাভ কবিয়াছেন, এতদ্যতীত'তিনি একজন অতুলনীয় গাহসী যোথা! । 


দন্্যদমন 


এই সময়ে অন্যান্য কাধ্যের মধ্যে ফেন্দিয়! নামক দস্থ্যদলকে দমন 
করিলাম। ইহারা বহুদিন হইতে আগ্রা নগবীব সন্গিকটবর্তী পথ ও 
স্থানসমূহে দন্থ্ুবুত্তি করিত। রাজ্য লাভ করিয়া তাহাদিগকে হস্তী দ্বারা 
মথিত করিয়া হত্যা করিবার আদেশ প্রদান কবিলাম। সাঁত শত সৈন্যেব 
অধিনায়ক রায় হুর্গা বহু যুদ্ধে শৌধ্য বীরধ্য প্রদর্শন করিয়৷ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি নিতান্ত বুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। আমি 
তীহাকে এক লক্ষ টাকা উপহার ও এক হাজাঁর সৈন্যের অধিনায়কত্ 
প্রদান করিলাম। স্থ্জায়েত খাঁর পুত্র মৌকিম খাঁকে সাত শত হইতে 
এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। সুজায়েত খ। 
পিতার একজন প্রধান আমীর ছিলেন। যৌবনে আমার পিতার আদেশ 
মত আমি তাহার নিকট ধনুর্কিদ্য1 শিক্ষা,করিতাম। এই কারণে এক্ষণে 
আমি ত্াহীকে পাঁচ হাজাব সৈন্তের অধিনায়ক আমীরের পদ প্রদান 
করিলাম । ক্লুপখাওয়াস নামক এক ব্যক্তি পিতার ১২০ জন কৃতদাসকে 
প্রলোভন দেখাইয়া! কার্য্য পবিত্যাগ করাইয়া! পলায়ন করিয়াছিল। এই 
ব্যক্তি হিম্মতপুরের পরীভবের সময় ধৃত হয়। এই ব্যক্তি অতিশয় সাহসী 
ছিল, কিন্তু নিরতিশয় পানাসক্ত। সমুদয় জীবনে মে কখনো! নমাজ 
পড়ে নাই, কিংবা রমজানের উপবাস করে নাই। এই সকল কারণে 
আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার জীবন দান কাঠা, 
সাবাজ খ। নিয়বংশোস্ভব। কিন্ত সে নানা বিষয়ে কার্য 








, দস্থ্যদমন &১ 


কবিয়াছিলেন। সে তুর্ক ভাষা অভিজ্ঞ এবং সমরকৌশল নুন্দবরূপে 
অবগত আছে। কিন্তু শত্রু সম্মুখীন হইলেই সে যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ কৰে 
এই কারণে আমি তাঁকে পাঁচ হাঁজাবেব পদ হইতে ছুই শত গৈন্ঠেব 
পদে অবনত কবিষা তাহাকে প্রধান শিকাবী নিধক্ত কবিলাম। 


সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকত৷ 


পাচ শত অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইতে সর্ধনিয়পাস্থ 
চাবিটি অশ্বারোহীব অধিনায়ক পধ্যন্ত সকলেখই গুণ এবং পদান্থসাবে 
বেতন বুদ্ধির আদেশ প্রদান করিলাম। রাক্রিকালীন পাহাব। দিবার জনা 
ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সব্বদ! প্রস্তত থাকতে আদেশ দিলাম 
বদকৃশানেব রাজকুমার এবং আমাব আত্মীয মির্ভ1-সা-বাথ পিতাখ 
রাজত্বের সময় পাঁচ হাজার সৈন্েব অধিনাষকত্ব লাভ কবিয়াছিলেন 
আমি এক্ষণে তাহাকে সাত হাজাব সৈন্যেব অরিনায়ক-পদ প্রদান 
করিলাম। আমি নিষম করিযাছিণীম যে, কোনো তুকহ পাঁচ হাজাৰ 
এসৈন্যের অধিনায়ক-পদ অপেক্ষা উচ্চতব পদ পাইবে না। তথাপি মিঙ্া 
সা.রোথকে এই উচ্চতব পদ প্রদান কাখণাম। সাঁরোখ আতিশব সবল 
প্রকতিব লোক। পিতা তাহাব পুএদের নিত ইহাকেও ওহাব সম্মুে 
বসিবার অধিকাব প্রদান করিয়াছিলেন। তাতাব জাতি স্বভাব্তঃই সরল। 
সা-রোথ কুড়ি বংসর ভারতবষে বাস করিযাঁও হিন্দস্থানী ভাষার এক 
বর্ণও উচ্চারণ কবিতে পাবেন না। পৃথিবী মধ্যে বদকশানেব অধিবাসীর 
ন্যায় মিথ্যাবাদী জাতি আব নাই, যদিও জ্ঞানে এবং বুদ্ধিবলে তাহারা অন্য 
গীতি অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু দা রোখ এবিষয়ে ব্দক্শনেব 
জধিবাসীদের সম্পূর্ণ বিপবীত, তিনি সত্যপরায়ণ। লাসমোখ 
'ক্মায়ার পিভার প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধকৃশান 
আঁধিবাসী মীর আলাউদ্দীনেব প্রবোচনা ও কুমন্ত্রণায় পরিশেষে ফি 
পিতার অসস্তোষভাজন হইয়া! পড়েন। এই কাবণে তিনি কাবুলী 
আবার অধীনে বন্দীরপে কাবুলে প্রেরিত হন। এই কি 





সৈম্তাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতা ৫৩ 


বাজদ্রোহীতার অপরাধে চারি শত বিদ্রোহী কাবুল নগরে অবরুদ্ধ ছিল। 
এই সকল বিদ্রোহীদিগকে রাজার প্রতি আজীবন বিশ্বস্ততার শপথ 
করাইয়! মুক্তি দান কবিবাব আদেশ প্রদীন করা হয় এবং খাঁজা আবদুল্ল 
ইহাদিগকে দিল্লী নগরীতে আনিতে আদিষ্ট হন। খাজা আবছুল্লা যখন 
সা-রোখকে লইয়া কাবুল নগরে যাইতেছিলেন, তখন আলাউদ্দীন 
কাবুলের শাসনকর্তীকে বন্ধন সম্াটেব আদেশানুসারে এই বিদ্রোহী- 
দিগকে সমুদয় অস্ত্র শস্ত্, এবং অশে সজ্জিত করিয়া লইয়। যাইতে তিনি 
আদিষ্ট হইয়াছেন। কাবুলেব শাসনকর্তা তাহাদিগকে অসন্ধিপ্ধচিত্তে 
অস্ত্র শন্্ প্রদান করেন। আলাউদ্দীন ইহাদিগকে লইয়া কাবুল 
নগর আক্রমণ করেন এবং নগবের যাবতীয় ধন সম্পত্তি লুন করিয়। 
বদকৃশান অভিমুখে প্রস্থান করেন। আলাউদ্দীন পিতার রাজত্বের সময় 
ছুই হাজার অশ্বারোহী সৈনোর অধিনায়ক ছিলেন, তথাপি তিনি এই 
বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর করেক বৎসর পরে নানাপ্রকার 
ছুংখ কষ্টে জঙ্জ্বরিত হইয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হন। আমি 
তাঁহাকে বলিলাম, পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি স্বৃণিত 
কৃতঘ্বের ম্যায় আচরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কোন্‌ সাহসে আমার 
সন্মুখীন হইয়াছেন? এই বাক্যে আলাউদ্দীন নিতান্ত অন্থৃতপ্ত ও মন্মাহত 
হইয়া পড়েন। আমি তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া! তাহাকে আড়াই 
হাজার সৈন্তের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করিলাম। আমীর-ওল-ওমরাহ 
এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়া- 
ছিলেন একটি অপরাধের জন্থ আলাউদ্দীনের সায় একূপ পাহসী যোদ্ধাকে 
একেবারে ত্যাগ করা উচিত নয়, অধিকন্ত এই অপরাধের জন্য তিনি 
বিশেষ সন্তপ্ত ও অনুতপ্ত হইতেছেন। বর্তমান সময়ে সৈনিক বিভাগে 
১৫০০ হাজার আউজ.বেক অশ্বারোহী সৈন্ত আছে। 


অদ্বিতীয় এতিহাসিক 


সিংহ।সনাবোহণেব কিষদ্িন পুব্ৰে সেখ ছুসান বুল্নাবকে মৌকাবের 

খা উপাধি প্রদান বখিধাছিলাম। দান্সিণাত্যে খা খানের শিবিব হইতে 
আমাব ভ্রাতা দনিষেলেখ সম্থানদিগকে আনিবাব জন্য যখোচিত 
উপদেশ দিষ। ইভাকে তথা প্রেবণ করিপাম। সেখ হুসান যত্তরসহবাবে 
আমাব ভ্রাতার পবিবাবস্থ সমুদয় লোক ও প্রভৃত ধনসম্পত্তি লইয। 
আদিলেন। আমাৰ ভ্রাতাব আঠারে। কোটা নগদ মুদ্রা ব্যতীত, ৪৫ কোটা 
টাকাব বত্বালঙ্কান ছিল, তাহাও তিনি লইয়া আসিলেন। দাঁনিষেলেব 
ছুই শত বৃহৎ হস্তী ও ছুই হাঁজাব গারস্ত দেশীয় অশ্ব ছিল। প্রকৃত 
ফু মোকারেব খার স্যাঁষ এবপ বিশ্বস্ত ও কর্তব্যপবায়ণ ভৃত্য অতিশয় 
রদ এই কাধ্যেব পুবস্কাবস্বৰপ আমি তীহাকে পাঁচ হাজাব অর্খী- 
বোহী সৈন্যের অধিনায়ক এবং আমীব-পদে অভিষিক্ত কবিলীম। এই 
উপলক্ষে আমি তাহাকে হীরকখচিত একখানি তববাবী,বুহুমূল্য অলঙ্কাবে 
সজ্জিত একটি অশ্ব, কুদ্রধচিত পাগড়ী ও পরিচ্ছদ এবঘ একটি 
শিক্ষিত হস্তী উপহাব প্রদান কবিষা' তাহাকে ক্ুরাটের শাসনকর্তা 
'নিযুক্ত করিলাম। নেকিব খঁও ছুই হাজার সৈন্যের অধি- 
নায়ক-পদদে উন্নীত হইলেন। তাহার পূর্বব নাম নায়েুউলয়েমলি 
ইনি কাজভিন অধিবাসী। আমার পিতার নিকট হইতে তিনি নী 
খা উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করছি 
ছেন এবং তীহাব স্ৃতিশক্তও এতদূর প্রথর যেখ্ধবুধু পুরাতন ঘটনাব রণ 
সন্বদ্ধে কোনে! তত জিজাদা করিলে ভরি তৎক্ষণাৎ হাহা বিবৃত করেন। 
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তিনি বহু ইতিহাস অধ্যয়ন কবিয়াছেন। এঁতিহাসিক তত্বের জ্ঞান 
ন্বন্ধে তিনি অদ্বিতীয়। বলিতে কি, তীাহাব স্তায় ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত 
আব কোনো সত্রাটেব খাঁজসভাষ নাই। কৈশোরে কিছুদিন আমি 
তাহাব নিকট শিক্ষালাভ কবিযাছিলাম ।* 


ক ৯ নেকিব খ। নামক- এক ব্যক্তি সংস্কৃত হইতে পারস্য ভাষায় 
এজনুরাদ করিয়াছিলেন ইনিই সম্ভবতঃ সেই স্ুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক নেকিধ খাঁ : 
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সাবন মাসের ৭ই তাবিথে বাঁজা মানসিংহেব পিতৃব্য ভগবান্‌ দাচেব 
পুত্রগণ রামজি, বেচাবাম এবং শ্তাম বিশ্বীসঘাতকতা অপবাধে হস্তীপদ- 
তলে মথিত হয়। ভগবান দাসেব এই তিন পুত্রেব মধ্যে রামজিই সর্ব 
পেক্ষা অলস ও অনিষ্টকাবী ছিল। বাজ! মানসিংহেব পুত্র পাহাড সিংহ 
এলাহাবাদ নগবে যখন দুই হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্যের অধিনায়ক পদে 
উন্নীত হয়, তখন রামজি তাহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্চিত ও অপমানিত 
কবে। বামজি আরো নানাপ্রকার অনিষ্টকব কার্যের সুচনা কবিয্নাছিল, 
কার্ধ্যতঃ কিছু পাবে নাই । ইহাদেরই দলভুক্ত এলিচাবামও 
আমাৰ বিকদ্ধাচরণ করিতে আবন্ত করাতে তাহাকে বঙ্গদেশেব 
ক্রৌরি ( কলেক্টর ) মহম্মদ আমিনের নিকট বন্দীৰপে প্রেরণ কবিলাম। 
মহচ্ম্দ আমিনকে বলিয়৷ দিলাম যে বঙ্গদেশে পৌছিয়াই তিনি যেন 
এঁলিচাবামকে বাজ! মানসিংহেব অধীনে বাখেন। মহম্মদ আমিন 
এপ্লিচারামেব হস্তপদ বন্ধন কবিয়। তাহাকে এক গোরুব 
গীড়ীতে চডাইয়া বঙ্গদেশীভিমুখে যাত্রা কবেন। পথিমধ্যে সেবাক্তাল 
'& গাজিপুবের মধ্যে এক দিবস মধ্যবাত্রে যখন সকলে নিদ্রিত ছিল তখন 
এললিচারাম বাণার সহিত যোগ দিবার উদ্দেশে পলাষন কবে। পলায়নের 
সময় কিছু গৌলযোগ হওয়াতে মহম্মদ আমিনের নিত্রাভঙ্গ হয়। তিনি! 
তাহাকে ধত করিবাব জন্য তাহার পশ্চান্ধীবন করেন, কিন্তু কৃতকার্ধা 
হন নাই। এলিচারাম গোরুব গাডী হইতে পলায়ন করিয়া দৌডিতে 
দৌড়িতে মমূন! নদীর তীরে উপস্থিত হয়। নদীতে পাবেব নৌকা না, 
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থাকাতে সে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, সখতাব দিয়া নদী পার হইয়া 
অপর পারে পৌছে। এখানে কয়েকটি গ্রাম্য লোক কর্তৃক নে পুনরায় 
ধৃত হুইয়! মহম্মদ আমিনের হস্তে সমপিত হয়। এই ব্যক্তির সমন্ধে 
এক্ষণে কি করা কর্তব্য তাহ৷ অবগত হইবাব জন্ত মহম্মদ আমিন আমার 
নিট সংবাদ প্রেবণ কবেন। আমি তাহাকে জানাইলাম যে, বাঁজপুত- 
দিগেব মধ্যে কোনো ব্যক্তি তাহার জামিন হইলে আমি তাঁহাকে মুক্তি 
প্রদান কবিতে পারি। কিন্তু তাহার ছর্দান্ত চরিত্রেব জন্য কেহই 
তাহা জামিন হইল না। অতঃপর ইহার সম্বন্ধে কি কর! যায় সে বিষয়ে 
আমি আমীব-ওল-ওমবাহের প্বামর্শ প্রার্থনা কবিলাম। কেননা 
বুঝিতে পারিলাম, জামিন না লইয়! ছাঁড়িয়৷ দিলে সে মহা অনর্থ ঘটাইয়! 
ফেলিবে। আমীর-ওল-ওমবাহ বলিলেন যে, তাহাকে কোনে বিশ্বস্ত 
ব্যক্তিব নিকট বন্দীস্বরূপ কিংবা গোয়ালিয়র ছুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখা 
যাইতে পাবে । যখন এইক্প পরামর্শ চলিতেছে, তখন সংবাদ পাইলাম * 
যে, দিলওয়ার খা! উপাধিধারী ইব্রাহিম গগর এবং সাহনোওয়াজ। খা 
উপাধিধারী হুসাম মঙ্গুলি অনুচরবৃন্দেব সহিত অস্ত্রশক্তে সুসজ্জিত হইয়া 
মহম্মদ আমিনেব নিকট হইতে এলিচাঁরামকে উদ্ধার করিতে আসিতেছে। 
এই ঝঞ্ঝাটে পড়িয়। আমি আত্মবক্ষাব জন্য চারি হাঁজাব অশ্বাবোহী সৈন্ত 
সজ্জিত বাখিতে আদেশ দ্িলাম। তাহাদিগকে এই হুকুম দিলাম যে, 
এলিচাঁবাম যাহাতে শক্রহন্তে পতিত না হয়, সে বিষয়ে তাহারা যেন 
বিশেষ দৃষ্টি রাখে । বন্দীকে সুরক্ষিত করিয়া বাখিবার জন্য মহম্মদ 
আঁমিনকে আদেশ করিলাম । ইত্যবসবে নওয়াজেস খা দ্রতপদে আমিয়! 
আঁমীর-ওল-ওমরাহকে সংব।দ দিল যে শক্রগণ এলিচারামকে উদ্ধার 
করিয়া লইয়া! গিয়াছে এবং প্রাস্তর-মধ্যস্থিত হৃদেব নিকট মহম্মদ আমিন 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে । আমীর-ওল-ওমরাহ গোপনে 
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এই সংবাদ আমাকে প্রদান কবিলেন। কিযংক্ষণ পবে আঁমাঁব প্রাসা- 
দেব নিকটেই ভীমণ গেলযোগ গুনিতে পাইলাম । আমি মন্ত্রী মহাশয়কে 
বলিলাম _-শিক্রদিণবে আব বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে । আপনাঁৰ 
অধীন অমু্ষ সৈন্ট লইযা উহাদিগবে সমুচিত শাপ্তিপ্রদান 
কধিতে গমন ককন। আমীব গল-ওমবাহ ততক্ষণ সৈম্ত ইমা! শর 
বিদোহীপিগকে দমন বখিনি গমন কবিলেন। শৎপবে বৰ সেণ 
ফবীদকে বলিলাম যে, সম্ভবতঃ এই বিঞ্োহীদল বাজপুতদিগেব সহিত 
যোগদান কবিবে, তাহা হইলে আমাঁদেব সমহ বিপদের সম্ভাবনা । তাহা 
অধীন সৈন্য সামন্ত লইযা আমীব ওল-ওমবাহেব সহিত তীভাকে যোগদান 
ফ্কিবিতে আদেশ দিলাম। সেখ ফবীদ চলিয়া গেলে পব ভীষণতব 
গোলযোগ শ্রুত হইল। আমি দববাঁব গৃহেব সর্বোচ্চ হন্ম্য হইতে 
দেখিলাম ঘে ছুই পক্ষই সাংঘাতিক যুদ্ধে লিপ্ত হইযাছে। কুডি হাঁজাব 
বাঁজপুত অশ্বাবোহী সৈন্য বিদ্রৌহীদিগেব সহিত যোগদান কবিয়া তরবারী 
হস্তে আমীব-ওল ওমবাঁহেব সৈন্দিগকে ভীষণ পে আক্রমণ করিষাছে। 
আমীর-ওল-ওমবাহও নিপুণতার সহিত আত্মবক্ষা করিতেছেন। 
দেখিলীম, সাহসী কুতুব খাঁ এবং অন্তান্য বহু সমরনিপুণ যোদ্ধ! শত্রুর 
অন্ত্রীঘাতে নিহত হইলেন। দিলওযাঁব খ। অন্ুচববুন্দসহ কুতুব খাব 
লাহাধ্যেব জন্য অগ্রসব হইলেন কিন্তু শক্রগণ তাঁহাকে অশ্ব হইতে টানিয়! 
নামাইয়। তববাবীব আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং তাঁহাব অমুচর- 
গণকেও নিহত কবিল। আমি আমীব-ওল-ওমবাহেব সাহায্যের জন্য 
তিন হাজার সৈন্য প্রেবণ করিলাম । তিনি ইহাঁদেব সাহায্যে বন 
বাজপুতকে নিহত করিলেন। এই সময়ে সেখ ফরীদ তাহাব জং 

দশ সহত্র বন্মধাঁবী অশ্বীরোহী সৈন্য এবং পীঁচ সহম্র উদ্টবাহী বন্দুক 

সৈন্যসহ মন্ত্রীর সাহাস্যার্থ রণক্ষেত্র উপস্থিত হইলেন। ইহারা রাজপুত- 
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দ্িগকে ভীষণবপে আক্রমণ কবিন | বভক্ষণ সাংঘাতিক যুদ্ধ চলিবাৰ পৰ 
বাজপুতগণ পবাস্ত হঈল। যুদ্ধেব সম্য একজন বাঁজপুত তববাখী হস্তে 
সখ ফবীদকে হত্যা! কবিতে উদ্যত তইযাছিল সেখ ফবীদ তাহাঁব এক 
অন্ূচরেখ নিবট হহতে বষা কাডিয়া লঈয। তৎক্ষণাৎ একপ জোবে 
নাহার বাক বিদ্ধ কবিষা দিলেন ণথ বষ! তাহা পৃষ্ঠদেশ দিযা বহির্গত 
হইব! পড়িল এব” এ বাজপুন তখনই মানবলীল! সংববণ কবিল। 
বাজপুতগণ পবাজিত হা নিতান্ত বিশৃঙ্খণবপে পলাষন কবিল। যে 
চাবি হাজার বাঁজপুত বন্দী হইল, তাহাধিগকে হন্ত্রীপদতলে মথিত 
কবিয়া হত্য। কবিবাব আদেশ প্রদান কবিলাম। ভবিষাতে যাহাতে 
কেহ এই প্রকাব বিদ্রোহে ণ্যাগ না দেয, তজ্জন্য বি্রোহীদিগেব অধি- 
নাক বখতাবাম্কে গোষাঁলিয়ধ দুর্গে বন্দী কবিলাম। এই উপলক্ষে 
আউজবেক সেনাপতি বাহাঢ়ব খা বলিলেন ষে, অন্য কোনে! সম্রাটের 
অধীনে এই প্রকাঁব প্রজাবাদ্রাহ ঘটিলে তিনি নিশ্চযই সেই জাতিৰ 
উচ্ছেদ সাধন কবিতেন। প্রত্যুত্ত্ব আমি তাহাকে বলিল।ম যে, আমাৰ 
পিতাৰ অধীনে বাজপুতগণ উচ্চ উচ্চ কর্ম কবিত এবং তিনিও ইহাদিগকে 
অত্যধিক সমাদব কবিতেন। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তিনি রাঁজপুত- 
দিগকে অধিকতর সম্মান প্রদান কখিযাছিলেন। কয়েক জন লোকের 
অপবাধেব্‌ জন্য আমি সমগ্র জাতিৰ বিনাশ সাখনে ইচ্ছুক নহি। 
যাহাব! প্রকৃতই দোষী আমি কেবল তাহাদেরই দণ্ড প্রদান করিযাঁছি। 


কর্ম্চারীবর্গের উন্নতি 


এক্ষণে এই দুর্ঘটনাপূর্ণ ও কষ্টকর ব্যাপারেব বিষয় আর উল্লেখ না 
কবিয়া আমাব বাজ্যেব কতিপয ঠিতকাবী ও বিশ্বস্ত কন্মচীবীব পদোন্নতি 
সাধন ও পুরস্কাব প্রদানের বিষয় বর্ণনা কবিতেছি। কাবুলী কাজি আব- 
দুল্লাকে পাঁচ শত অশ্বাবোহী সৈন্যেৰ অধিনায়ক-পদ হইতে পাচ হাজারের 
পদে উন্নীত কবিলাম, এবং অপমানিত খাজা মহম্মদ জাহ্ষোব পুত্র 
খাজা জাকারিয়াকে পাঁচ শতেব পদ প্রদান কবিলাম। পুজ্যপাদ সেখ 
হোসেন জৌমি ইহাব পদোন্নতিসাধন সম্বন্ধে আমাকে একান্ত অন্ুবোধ 
কবিয়াছিলেন। আমাদের সমযে সেখ হোসেন জৌমি নিষলঙ্ক 
ও শ্ত্র চবিত্রের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আ'মাব সিংহাসনারোহণেব 
ছয়মাস পূর্ব্বে সেখ হোসেন আমাব নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিষাছিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিযাছেন 
ঈশ্বর আমাকে হিন্দস্থানের সম্রাট করিয়াছেন। এই মধুব ভবিষ্যদ্বাণীব 
শ্ুরস্কারত্বর্প তিনি খাজা জাহেয়াব পুজ্রেব পদোন্নতি সাধনে জনা আমাকে 
অঙ্গুরোধ কবিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাব অন্থুবোধে আমি খাজ] জাহেয়াব 
অপরাধ ক্ষম! কবিয়! তাঁহাব পুত্রকে উচ্চ পদ প্রদীন করিলাম। কাবুল- 
বাসী তাস খ। বেগকে আমি ছুই হীজাবেব পদ প্রদান কবিয়া বত্ধালঙ্কার- 
খচিত পাগড়ী, তরবাঁবী এবং মূল্যবান সাজে সজ্জিত অশ্ব উপহার দিলাম। 
ইনি আমার পিতার নিকট হইতে তাস খা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
আমাদের পবিবারের অতি পুবাতন কর্মচাবীদিগেব মধ্যে তাস খাঁ এক 
জন। তিনি আমাব পিতামহ হুমীয়ুনের অধীনে সৈনিক বিভাগ্ে কর্ম 


কণ্মট স্বর্গেব উন্নতি ৬১ 


করিতেন এবং আমাব পিতৃব্য মহম্মদ হাকিম মির্জ তাহাকে আমীর. 
পদে উন্নীত কবিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বয়োবৃদ্ধ হইয়াছেন এবং 





সম্রাট হুমাযুন। 


ভাহাব কৃষ্ণ কেশ ও শ্বশ্র শুত্রবর্ণ ধাবণ করিয়াছে, তথাপি তাহার মধুব 
ও সহাস্ত ভাবেব কোনো পবিবর্তন হয় নাই। বেহাজা বেগ খা নামধারী 


ই... জাহাঙ্গীরের, আল্-্গীবনী 


রঃ "আরো কট কাবুলীর পদ বৃদ্ধি তা প্রদান করিলাম। ইহাকে 
পনেরো! শতের পদ হইতে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনাঁয়ক- 
পদে উন্নীত করিলাম। এই সেনাপতি সাহস এবং কার্যাকুশলতার জন্য 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মহম্মদ হাঁকিমের সমুদয় আমীরের মধ্যে 
ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়! গণ্য হইয়াঁছিলেন। ইনি একজন অকুত্রিম মুসলমান । 
ধর্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় আচার অনুষ্ঠান তিনি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়। 
থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি প্রায় এক শত কাবুলীর পদ বৃদ্ধির 
খআদেশ প্রদান করিলাম। মির্জী আবুল কাসেমও আমার পিতার 
পুরাতন, ও বিশ্বস্ত কম্মচারী। তিনি একজন সমরকুশল যোদ্ধা । আমি 
সঠীন্বাকে এক হাজার পদের আমীর হইতে পনেরো শতের পদে নিষুক্ত 
(করিলাম | ভীহার ত্রিশট পুত্র; কিন্তু কেহই মানুষ হইয়া সৎ 
| গুত্রে কর্তব্য পালন করিয়া পিতার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিল 
না 'বস্ততই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, , সাহার পুত্র-সংখ্যা যত 
অধিক তীহাকে এ সংসারে ততই অন্গখী হইতে দেখা যায়।  আঙ্গমীরের 
ৰ দেখ দৈলিমের পৌর সেখ সেখ আলিকে ঝঁ উপানি প্রদান করিয়া দুই হাজার 
সৈস্তের। (অধিনায়কের পদ প্রদান করিলাম এবং তাহার. পিতামহের 
সীশ্ষৎসরিক উত্সব সম্পন্ন করিবার জন্য তাহাকে ৫০ হাজার টাকা প্রেরণ 
কব্িলাম। সেখ আলি আমার এক বৎসরের ছোট । সে শৈশব হইতে 
আমারই সহিত একত্রে লালিত পালিত হইয়াছে । সে এক জন দুঃসাহসী 
যোদ্ধা, এ বিষয়ে তাহার স্বজাতির মধ্যে সে অতুলনীয়। দেখ আলি 
িকীনে। প্রকার মাদক প্রব্য স্পর্শও করে না। এই কারণে আমি তাঁছার 
নিট পীর মহততর, উন্নততর,কার্ধ্য আশা করি এবং বিশ্বীস করি যে,রসে 
আয়ার লাজাজ্যর মঙ্গলের জন্যই সমুদয় কার্য নির্বাহ করিবে। 

বা আমি তাহাকে পুতরবৎ জ্ঞান ক্রি এবং .তদসূপই . হে কর্তা 











ক নীর্নের উন্নতি ৬৩, 


থাকি। সয়েদ আলি আসফকে সেফ খা উপাধি প্রদান করিলাম । 
তিনি আমার পিতার রাজ সভার উচ্চ আমীব সযেদ মহম্মদের পুত্র। 
সয়েদ আলি, বৌবাব সয়েদ বংশোদ্ধব। তিনি গুণ গরিমায় এবং মৃহত্বে 
সয়েদ বংশেব মুখ উজ্জল করিয়াছেন। সয়েদ বংশের সমুদয় সদ গুণ তাহ।র 
মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই প্রশংসাই তাহাব সর্বোচ্চ প্রশংস।। তিনি 
যে একজন অকৃত্রিম সয়েদ, ইহা বলিলেই তাহার যথোচিত প্রশংসা কর! 
হইল বলিয়। আমি মনে কবি'। বিবেচনাশৃন্য এবং গোয়ার লোকদিগকে 
আমি অতিশয় ঘ্বণ। কবি । সারা জীবনে সেফ খা কখনো কোনো অন্যায় 
কার্য করেন নাই। তিনি জীবনে কখনে! কোনে! প্রকার মাদক দ্রব্য 
সেবন করেন নাই । এই বৎসবেই আমি তাহাকে সর্বোচ্চ অভিজাত 
শ্রেণীতে উন্নীত করিব। মহল্মদদ কুলীরখাব পুত্র ফেরীদোনকে এক 
হাঁজাবেব পদ হইতে ভুই হাঁজাব অশ্বারোহী সৈন্তেব পদে উন্নীত করিলাম।। 

ফেরীদোন এক বিখ্যাত সঙ্থান্ত বংশোদ্ভব। তিনি শৌধ্যবীর্্ে, এবং দা 
দাক্ষিণ্যেও প্রসিদ্ধি লীভ কবিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি এতদূর ্ঃসাহনী 
যেতিনি একদা এক সিংহের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। এক হস্ত 
পশমীবস্ত্রে আবৃত করিয়া অপব হস্তে তরবারী লইয়া! তিনি সিংহকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । আবৃত হস্ত সিংহেব মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট করিয়া 
দিয়! অপর হস্তস্থিত তববাঁরীর আঘাতে কেশবীকে নিহত করেন। রাজা 
থনপাঁল এবং তাহার অনুচরবৃন্দেব সহি ত তাহার বিবাদ হওয়াতে তিনি 
একাঁকীই তাহাদের আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্ষত বিক্ষত হইয়াও তিনি 
কিয়ৎকাল তাহাদিগকে সফলতার সহিত বাঁধাপ্রদ্দান করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। পরে ফেবীদোনের অনুচরগণ আয়! তাহাকে সাহায্য করি- 
যাছিলেন। 


হ্যায়পরায়ণতা, 


এক্ষণে আমি একটি ঘটনা বিবৃত কবিতেছি। ইহাতে আমাৰ বাজকীয় 
কর্তব্য এবং পাবিবাবিক স্সেহ-মমতার মধ্যে ছন্দ বাধাতে আমি মম্ম্তাদ 
বেদনা প্রাপ্ত হই। খান্‌.ই-আজিমেব পুত্র মিজা নুর নরহত্যাপবাধে বিচারাথ 
'আমাব নিকট আনীত হয়। পিত| এই যুবককে পুত্রবৎ স্নেহ কবিতেন 
এবং বহু ত্যাণ স্বীকাব করিযাও ইহার বাসনা পূর্ণ কবিতেন। আমি 
ইহাকে কাঁজি এবং মিব-ই আঁদেলেব (বিচাবপতি) নিকট বিচা 
বা লইয়। যাইতে আদেশ প্রদান কবিলাম। বিচারকদ্য়কে বলি- 
লাম যে, উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ কবিবা আইনানসাবে হাব নিবপেন্ষ 
বিচাব করিতে হইবে | কযষেক দিন পবে তাহারা আমাকে 
বলিলেন যে, মিজ্জা ন্ুবেব অপবার্ধ প্রমাণিত হইধাছে এবং মহম্মদীয় 
_আইনাহ্নারে ইহার প্রাণদণ্ডই প্রদীন কবিতে হইবে । মিজ্ঞা 
ন্নরেব প্রতি আমাৰ একান্ত স্নেহ এবং তাহা পিতাব প্রতি শ্রদ্ধ! 
থাকা সত্বেও আমি ঈশ্ববেব আইনেব বিকদ্ধে কার্য কবিতে সাহসী হইলাম 
না এবং অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে ঘাতকেব হস্তে সমর্পণ কবিলাম। 
আাসাবধি আমি মির্জা সরেব জন্য দাকণ মনোকষ্টে কাল ক্ষেপণ করিয়াছি । 
এ প্রকার নান! গুণবিশিষ্ট তকণ যুবকেব এই ত্বপ্য মৃত্যুতে আমি 
মর্মাহত হইয| পড়িয়াছি। কিন্তু কর্তব্য কর্ম যতই কঠোবৰ ও কষ্টদায়ক 
হউক না কেন তাহা সম্পন্ন করিতেই হইবে । এরূপ ভীষণ 
পরীক্ষাপূণস্থলে আইনানুসাবে দৌষী ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান না কবিলে 
প্রত্যেক লৌকই বিবোধীব সহিত বিবাদ কবিয়া তাহাঁকে হত্যা করিতে 


- শারায়ণতা ৬৫ 


পারে। স্থৃতরাং যে ব্যক্তির উপর একটি বৃহং সামাজ্যেব মঙ্গলামঙ্গল 
নির্ভর কবিতেছে, দোষী ব্যক্তিব সমুচিত শান্তি প্রদান কবা তাহাব 
মর্বপ্রথম কর্তব্য । খান ই-আঁজিম তাহার পুত্রের ফাঁসিৰ কথা শ্রবণ 
করিযা ভীষণ মনোকষ্ট প্রাপ্ত হন । তিনি সম্যকৃৰপে বুবিযাঁছিলেন 
যে, ঈশ্ববেব নিষম ভঙ্গ কবিলে তাঁলাব যথোচিত শাস্তি পাইতেই 
হইবে। এই আমীব /নসটালিক ভাষায় মহা পণ্ডিত ও স্ুলেখক। 
নমগ্র কোবাণ তাহার কগাণগ্র এবং নেকিব খাঁর ন্যাষ এতিহাপিক 
তত্ব সন্বদ্ধে তিনিও একজন অভ্ুলনীষ পণ্ডিত। খাঁন-ই-আঙ্জি- 
মেব স্ভাষ আসফ ৪ সমগ্র কোবাণ মুখস্থ বলিষা যাইতে পাবেন। 
তাহাব প্রকৃতিও অতি সবস এবং মধুব। আমাৰ পিতাব রাজসভায় 
তাহাব স্ায় এপ নানা সদগুণবিশিষ্ট আমীব আব ছিল না বলিলে 
হয়। আমি তাহাকে অন্তবেব সহিত শ্রদ্ধা কবিধা থাকি এবং তীহাকে 
“কাকা” বলিষ! ডাকি। বাস্তবিক তীহাব ন্যায় জ্ঞানে, ধর্শে, চবিভ্রে 
এবং পাগ্ডিত্যে উন্নত ও সকল সদ্গুণস্থশোভিত মনুষ্য এই পৃথিবীতে 
কদাচিৎ দেখিতে পাওষ। যাষ। কিন্তু একটি দোষ তাহার নানা গুণ- 
রাশি ম্লান করিয়া ফেলিযাছে | তিনি কৃপণ । আমি মনে 
কবি সকল মন্ুষ্যেব বিশেষতঃ আসফ খাঁব স্তায় উন্নতমনা ও উচ্চ 
রাজকর্শচাবীর পক্ষে কৃপণতা৷ মহাঁকলক্কেব কথা । লোত, ইহকাল ও 
পবকালেব পুণ্য ন্ট কবে। “আমি গভীব চিস্তাব পর বুবিয়াছি যে 
উদারতা ও দার ন্তাষ গুণ মানব-হৃদয়ে আব নাই ।” তাহার একটি 
গুরুতর কলঙ্কেব কথা বলিতেছি--তিনি কখনো প্রার্থনা করেন না। 
তিনি বলেন যে, অনবরত নান! প্রকার প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম 
কবিতে করিতে প্রার্থনা করিবার অবসব পান না। এই কথা- বলিয়! 
তিনি এই মহা অপর!ধের গুকত্ব কিঞিৎ লাঘব করিতে প্রয়াস পান । 


১৬ জাহাঙ্গীবেব / দীবনী 


তিনি আমাব পিতা অনুমতি লইয! নিষ্ঠা ও অনুরাগেব সহিত মক্কা- 
তীর্থে গমন কবিয়া সকল প্রকাব ধশ্মান্বষ্ঠান সম্পন্ন কবিয়া আসিয়াছেন। 
কিন্তু হিন্দুস্থানে পুনবাঁগমন করিষাই তিনি আব ধর্শের সহিত কোনে। 
সংশ্রব বাখেন নাই । 

মোধেজ-উল্মূলকে পাঁচশতেব পদ হইতে এক হাজাবেব পদে উন্নীত 
কবিলাম। তাহাব পুর্বধ নাম মৌযেজ-উদ্‌-ভৌসেন ছিল এবং আমাৰ 
পিতাব বাঁজত্বেব সময তিনি ন্বর্ণকাৰব বিভাগেব পবিদশকেব কাষা 
ক্বিতেন। আমিও তাহাব এই উপাধি বহাল বাখিলাম এবং শভীহাকে 
বাজকীয্ন অট্রালিক! সমূৃহেব পবিদশক নিযুক্ত কবিলাম। তিনি একজন 
স্থলেখক এবং সবল ও সত্যবাদী । আজমীরেব সেখ সেলিমেব আর এক 
পৌত্র সেখ বায়জিদকে ছুই হাজার অশ্বাবোহী সৈন্যেব অধিনায়ক-পদ 
হইতে তিন হাঁজাবের পদ্দে অভিষিক্ত করিলাম । সেখ বাঁফজিদেব মাত! 
প্লীমীর ধাত্রী ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া আমি সর্বপ্রথম তাহারই 
দুগ্ধ পান করিষ়াছিলাম। সেখ বাষজিদ এরূপ তীক্ষু বুদ্ধিশীলী ও বিচক্ষণ 
যে, যে বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত কৰা বাঁধ তাহাঁবই সমূহ উন্নতি সাধিত 
হইয়া থাকে। 





সআ্াট আকবব | 


নি আটিষ্িক প্রেম কলিকাতা । 


আকবরের কথ৷ 


আমাঁব পিতাব স্থৃতি চিরম্মবণীয় কবিযাঁ বাখিবাব জন্য এ স্থলে তাহার 
আকৃতি বর্ণনা কবিতেছি। আমাৰ পিত। দীর্ঘাকৃতি ও গৌরবর্ণ ছিল্লেন। 
তাঁহাব চক্ষ ও ভ্র ঘোব কৃষ্বর্ণ ছিল । ভ্রন্য জোড়া ছিল। তিনি দেখিতে 
সুপুকষ ছিলেন, তাহাব দৈহিক শক্তি অতুলনীয় ছিল। তাহার হস্তদ্বয় দীর্ঘ 
এবং দেহে সিংহের ভ্যাষ বল ছিল। তাহাঁর নাপসিকাব উপব একটি তিল 
ছিল। জ্যোতিধিগণ বলিযাছিলেন যে ইহা তাহাব অসাধারণ স্তুখ এবং 
সৌভাগোব চিহ্ন । প্রকৃত পক্ষে ধিনি ২৫ নংসব ধবিয়! এই বিশাল হিন্দু- 
স্থানেব (যাহার এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্যাটন কবিতে দুউ 
বসব লাগে ) উপর প্রতিছন্দীবিহীন হইয। একচ্ছত্র বাঁজত করিয়া 
গিয়াছেন তাহাকে সৌভাগ্যবান পুকষই বলা যাইতে পারে। ভীহার 
রাজকোব অগাধ ধনবাশিতে পূর্ণ ছিল। একদ। তাহাব রাজকোধেব 
কেবল স্বর্ণেব পবিমাণ নির্দি্ই করিতে তিনি কিলজি খাকে আদেশ 
করেন। এই কর্মচারী প্রথমতঃ আগ্রাব বাজকোষের স্বর্ণ ওজন ফবেন । 
তিনি সহরেব বিভিন্ন ব্যবসাধীদিগের নিকট হইতে চাবি শত দীড়িপলা 
সংগ্রহ কবেন। এই সমুদর দাডিপাল্ল। দ্বাব| তিনি অনববত, পাঁচ মাণকাল 
রাতরিদিন স্বর্ণ মুদ্রা এবং স্বর্ণ ওঙন কবেন। পাঁচ মাস পর ইহার পরিমাণ 
জ্ঞাত হইবার জন্য পিত। তাহার নিকট লোক প্রেবণ ক্করেন। তিনি 
বলিধ| পাঠান যে, যদিও এক হাঁজাব লেক চারি শত দীড়িপাল্লাব দ্বার! 
পাঁচ মাস ধবিয়া রাত্রি দ্রিন স্বর্ণ ওজন করিতেছেন তথাপি এপর্য্যস্ত-আঁগ্রার 
রাজকোষেরই স্বর্ণ ওজন করা শেষ হয নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া! পিত1 
৮ এ কোচ পাঠিত ০ বিগ লাস ৯১৯ উহাতে 


৭০ জাঁহাঙ্গীবের আত্ম-জীবনী 


তাহাদিগকে স্বর্ণুদ্র। ও স্বর্ণ যথাস্থানে স্ুবক্ষিত করিধ! বাখিতে আদেশ 
প্রদান করিয়। এই কার্ধ্য হইতে তাহাদিগকে নিকুস্ত কবেন। একটি মাত্র 
রাজকোষেই এত ধন ছিল। পিতাব হস্তীশালা অতুলনীষ ছিল। 
পৃথিবীর কোনে! সম্টই এত হস্্রী সংগ্রহ কবিতে পাবেন নাই এব* 
পারিবেন ন।। তাহার হস্তীশ।লাষ ১২ হাজাব বুহত্তব হস্তী এবং 
১০ হাজাব হস্তিনী ছিল। ইহাদিগেব ভবণপোষণেৰ নিমিত্ত প্রত্যহ 
» লক্ষ টাক! ব্য হইত। তীহার শিকাবেব জন্ট পশু রক্ষিত ছিল। 
১২ হাজাব কৃষ্সাব মুগ, ১২ হাজাব নীল গাই, পাব্বতীষ ভেডা 
উটপক্ষী, গণ্ডাব ও সিন্কুঘোটক ছিল। 

আমি যুদ্ধেষ জন্য এবং আমোদ গ্রামোদেব জন্য কষেকটি হস্তী বাগিষ 
অবশিষ্ট সমুদয় হস্তী ছাড়িয়। দিয়াছি। পৃথিবীজয়ী অজেয় তৈমুবেব পর ছয 
কন দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করেন, আঁমাব পিতা তাহাব অষ্টম উত্তবাঁপি- 
কাবী। 'কিস্ত পিতাব ধনৈশ্বর্ধ্য এবং জমকালো! আসবাবেব দশভাগের এক 
ভাগও ভাভাব ছিল না। সম্ভবতঃ তাহার পূর্ববর্তী সমা্টগণকে সমুদয় 
খিষয়ে পরাস্ত কবাই তাহাব আকাঁজ্ক। ছিল। পৃথিবীর কাহারো সহিত 
তাৰ মানসিক সদগুণাবলীব তুলনা হয় না। 


আকবরের পুত্র কন্যা 


কুডি বসব ব্যদেব সময তাভার প্রথম সন্তান জন্ম গ্রহণ কৰে। তাহার 
'নাম ফতেমুবান্থু বেগম ছিলি। এই শিশুকন্ঠা এক বসব বয়সেই মৃত্া- 
মুখে পতিত হয। তাহার জননীর নাম বিবি পাঙ্গবাই ছিল। বিৰি 
আবামবক্সের গর্ভে তাহার দ্রই পুত্র জন্মগ্রহণ কবে, একজনের মীম 
গাদান ও অপরের নাম হোসেন ছিল। আসফ খাব মাত বিরিজা 
বেগমেব নিকট হোসেনকে লালিত পালিত হইবাঁব অন্য প্রদান কব! হয় 
কিন্তু হোসেন ১৮ দিন জীবিত ছিল। জেন খা কোকাব নিকট হাসানকে 
প্রদান কব! হয় কিন্ত সে দশম দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৎপরে 
বিবি সেলিমাঁব গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ কবে, তাহার নাম সাঁহজাদ 
খাউনাম। ইহার রক্ষণাবেক্ষণে ভাব আমাব পিতার জননী মিরিয়াম 
মাকৌনিব উপর রক্ষিত হয়। আমাব সমুদয় ভমীব মধ্যে সাহজাদ! 
খাউনাম আমার মঙ্গলেব জন্ যে প্রকার যত্বশীল! ছিল এয়প আর কেন্ন' 
ছিল না। কিন্তু সে সর্বক্ষণ ঈশ্বরাবাধনায় নিযুক্ত থাকিত। তৎপরে 
বিবি ক্ষীবাব্‌_গ্র্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম পাহাড়ী রাখ 
হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা তাহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরখ ' করেন। 
তথায় তিনি গড়গাইল, পার্ণালা৷ প্রভৃতি দুর্গ অধিকাব এবং নর্শদ| নদীব 
দক্ষিণস্থ সমুদয় প্রদেশ বশীভূত করেন। এই রাজকুমার ত্রিশ বংসর 
বয়সে খাউনপুৰ নগবে প্রীণত্যাগ কবেন। পিতা ইহার নাম সথলতান 
-মুবাদ রাখেন কিন্ত তিনি ফতেপুরের পর্ধতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন 
বলিয়া তাহাকে সকলে পাহাড়ী বলিয়া ডাকিত।+ হুলতান মুরাদ গৌরব 
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কিঞ্চিৎ কৃশ ও দীর্থাকৃতি ছিলেন। তিনি নম্র, আত্মমধ্যাদীসম্পন্ন, 
সাহসী ও সর্বকার্যে সতর্ক ছিলেন। পিতা এই কাবণে তাহাকে 
ইমাবত নিশ্মাণ বিভাগেব কর্মে নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। পাঁহাভীর জন্ম- 
গ্রহণেব পব মিহাঁৰ সেম্মার গর্ভে এক কন্ঠ জন্মগ্রহণ কবে। পিতা 
ইহাব নাম মিঠি বেগম বাঁখেম , মিঠি অর্থাৎ মিষ্ট। এই কন্তা আট 
মাস বয়সে প্রাণত্যাগ কবে । পবে বিবি মিবিয়ামেব গভে এক পুত্র জন্মে, 
তাঁহাকে বাঁজ! ভবমলেব নিকট লালিত পালিত হইবাব জন্য প্রদান 
কবা হয়। 
ন্ুলতান মুবাদেব মৃত্যুব পব আমার ভ্রাতা সাহজাদ। দাঁনিয়েলকে 
দাক্ষিণাত্য জয় কবিতে পাঠান হয। বুবহান্পুবে দাঁনিয়েল পিতা সহিত 
মিলিত হন। এই স্থান হইতে খা খান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আমীব এবং 
বহু সৈন্য লইয়া তিনি পিতার অগ্রেই দাক্ষিণাত্যা ভিমুখে প্রেরিত হন। 
দানিয়েল আহমেদনগব-হূর্গ অধিকাব কবেন। পিতা পুনবায় বুরহান্পুরে 
প্রত্যাবর্তন করিয়! দ্ানিয়েলকে দাক্ষিণাত্যেব শাসনকর্ত। নিযুক্ত কবিয়া 
আগ্রায় প্রত্যাগমন কবেন। প্প্রায় ত্রিশ বংসব বয়সেব সমধ দানিয়েল 
অতিবিক্ত মগ্চপান হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হন। দানিষেল অত্যন্ত শিকাঁব- 
প্রিক্ ছিলেন এবং বন্দুক ছু'ভিতেও অত্যন্ত ভাল বাঁসিতেন। পক্ষী 
মাবিবার জন্য তাহার একটি ছোট বন্দুক ছিল, ইহাব নাম জেমৌজ। 
(কফিন) বাখিয়াছিলেন। এই বন্দুকটিব উপব তিনি নিম্নলিখিত, 
কবিতাটি বচন! কবিয়া খোদিত করিয়া বাখিয়াছিলেন,__ 
মুগয়াব হও তুমি প্রিয় সহচব, 
অহবহ প্রাণে মম আনন্দ 'বিতব, 
তব সুমধুর স্পর্শ লভে যেই জন, 
অনস্ত নিদ্রাব কোলে তাহার শয়ন। 


আকববেব পুত্র কন্য। ৭৩ 


দানিয়েলেব অত্যধিক মগ্তপাঁন নিবাবণেব জন্য খা খানকে আদেশ কৰা 
হইয়াছিল যে, তিনি যেন আব কখনো কোনে! প্রকাব মছ্চ ক্রয় না করেন 
এবং যে কেহ দাঁনিষেলেব জন্য মদ্য ক্রয় কবিবে কিংবা তাহা নিকট 
মগ্ধ লইযা যাইবে তাহাব প্রাণদণ্ড হইবে। এই আদেশ গ্রচাবেব পর 
তাহাব কর্মচারিগণ শাস্তিব ভবে কিছুনিন দানিষেলকে মছ্ প্রদান করিতে 
বিবত ছিল। কষেক দিন মৃগ্যপন না কবিষাই দানিষেল একান্ত অধীব হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। অনন্তোপাঁষ হুইযা! দানিষেল অশ্র'পূর্ণ নেত্রে মুশিদকুলী 
থাকে মগ্ভ প্রদান কবিবাব জন্য কাতিব অন্রুবোধ কবিযাঁছিলেন। দানিয়েল 
বলিষাছিলেন, দি মে অল্প পবিমাণেও এই বিষ আনিঘ। দিতে পারে, তাহা 
হইলে তাহাকে তাহার ইচ্ছান্ত সাবে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান কর! হইবে। 
দানিয়েলেব করুণ ক্রন্দনে বিগলিত হইয! মুগ্রিদকুলী খা জিজ্ঞাস! করিল যে, 
প্রাণদণ্ডের আদেশ এডাইয। সে কি প্রকারে মদ্য আমিতে পাবে ?, 
দানিয়েল বলিলেন যে, তাহার প্রিষ্ন বন্দুকে ৰ নল মছ্যে পূর্ণ কবিগ্না আনিলে 
কেহই সন্দেহ করিতে পারিবে ন| | মুশিদ কুলী খা তাভাব ছুর্দশ। দেখিয়া 
দয়াপরবশ হইয়া! বন্দুকেব নল পূর্ণ কবিষ! প্রভুব নিকট মগ্ভ আনিল। 
দানিয়েল এই বন্দুকেব যে অমর্গলস্ুচক নাম (কফি ন) রাখিয়াছিলেন, 
বিধাতার ইচ্ছায ইহাই তাহীব মৃত্যুর কাবণ হইল। এই নল হইতে মদ্য ৷ 
পান করিবার পরই শাহাব মৃত্যু হয। দাঁনিষেল যে প্রকাব মদ্যপানাসন্ক 
ছিলেন, সেই প্রকাব পেটুক ছিলেন। কিন্তু হস্তী পালন কৰা তাহার 
জীবনেব প্রধান আকাঙ্ষা ছিল। কখনো কখনো আমীরদিগের মধ্যে 
কাহারো নিকট উৎকৃষ্ট অথব1 বুহং হস্তী দেখিলে তিনি তাহ! লইয়া 
যাইতেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাহাদেব যথোচিত মূল্য প্রদান করিতেও। 
বিশ্ৃত হইতভেন। এ বিধয়ে বিস্তৃত বিবরণ পবে বিবৃত হইবে ।. 
কি, কোনো উৎকৃষ্ট হন্তী দেখিলে তিনি তাহা! নিজেই অধিকার করিতেন, 
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অন্য কাহাকেও লইতে দিতেন নাঁ। দানিয়েল হিন্দী সঙ্গীতের প্রতি 
একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং হিন্দী কবিতা অতি সুন্দররূপে আবৃত্তি 
করিতে পাঁরিতেন। 

. মানু বিবির গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, প্রিতা তাহার নাম 
'লালবেগম রাখিয়াছিলেন। ইহার রক্ষার ভার তাহার মাতার নিকট 
অর্পণ করেন। ১৮ মাস পরে এই কন্যার মৃত্যু হর। তৎপরে বিবি 
(দৌলতসার গর্ভে এক কন্যা হর তাহার নাম আরামবান্থ বেগম রাখা হয়। 
পিত! ইহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
আমার প্রতি অর্পণ করেন। তাহার মৃত্যুর সময় ইহাকে ভলিবাঁসিতে 
ও ইহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করেন.। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, আমি নিশ্চয়ই তাহার 
আদেশ রক্ষা করিব । 


আকবরের চরিত্রের বিশেষত্ব 


যৌবনকালে পিতা নন! প্রকাৰ স্থখাদ্য আহান করিতে ভালবাসিতেন 
এবং তীব্র ক্ুধ। থাক। ঈশ্ববেক আশাব্বাদ বলিয়! বিশ্বাস কবিতেন। পিতাব 
বিপুল ও ক্ষমতাশালী সৈন্ঠবাহিনী এবং অগাধ এশ্বধ্য ছিল, তিনি 
ভাবতবধেখ ন্যায এক অতুলনীয সাঁমাজ্যেব অধীশ্বব ছিলেন তথাপি 
মহান্‌ জগদীশ্বরেব পুজা কবিতে কখনো বিস্ৃত হইতেন না। তিনি 
সর্বদাই এই বাক্য কষেকটি বলিতেন,”_“সকল স্তানে, সর্ব প্রকার 
মন্ষ্য এবং সমুদষ অবস্থাৰ মধ্যে তোমার চক্ষু«ৎ এবং হুদ্দয় সেই 
চিব সুহৃদের প্রতি নিবদ্ধ বাথ |” তাহার চবিত্রেব প্রধান বিশেষত্ব এই 
ছিল যে, তিনি সমুদঘ ধম্মেব সহিত সখ্যতা স্থাপন কবিয়াছিলেন এব 
সর্বজাতি ও সর্বশ্রেণীব ধার্মিকগণকে গীতি কবিতেন ও তাহাদের 
সহিত মিলিত হইতেন। অনেক সময সাঁরারাত্রি এই মকল সাধু 
পুরুষেব সহবাসে যাপন করিতেন। পিতা দিবা! বাত্রিব মধ্যে 
কখনো এক প্রহবের অধিক কাল নিদ্রা যাইতেন না। তিনি এত 
অধিক সাহসী ছিলেন যে, তাহাকে ছুঃসাহসী বলিলেও অতযুক্তি হয় ন|। 
তিনি অনেক সময় এক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে অপব এক ভয়ঙ্কর এবং 
অতিশয় দুর্দান্ত হস্তীর উপব লাফাইয়া পভিতেন। এই হস্তী ইতিপূর্বে বন্ 
মাহুতকে মাবিঘা ফেলিযাছিল। স্থৃতরাং ইহার পৃষ্ঠদেশে এরূপ ভাবে 
আবোহণ করাতে অনেক স্থুদক্ষ হস্তীচালকও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত। 
অনেক সময় তিনি বৃক্ষ হইতে এই প্রকার দুর্দান্ত এবং মত্ত হস্তীয় পৃষ্ঠে 
লাফাইয়৷ পড়িতেন। তিনি মত্ত হস্তীব পৃষ্ঠে আরোহণ করিবামাত্র 
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হস্তীও যেন কোন্‌ মন্তবলে তাহার বশীভূত হইয়া পড়িত। পিতার 


দৈহিক শক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি সাড়ে তিন মণ ওজনের একটি, 
লোহার শৃঙ্খল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ইঠা লইয়া তিনি: 


“ব্যায়াম করিতেন । 





হিমুর সহিত যুদ্ধ 


নিয় লিখিত ঘটনাদ্রাবা পিহ|ব অসামান্ যুদ্ধ কোল, অক্লান্ত কাধ্য- 
ক্ষমত। এবং যুদ্ধাপিদ্ান অপুব্র জ্ঞান প্রমাণ্তি €ইবে। 

প্রথম ঘটন।। আমাব পিতামহ হুমানেব মৃত্যুব পর আগাব পিত! 
খন ঠিনুস্থানেব “দ হাসন আবোহণ কবেন তখন তাহার বযস চোদ 
বসব ছিল । এই বিপদসম্বুল সমযে ভিমু পিভাব বিবদ্ধে যুদ্দযান। বলেন। 
“মু আফগানদিগেব বাভা ছিলেন, 'মাফগানগণ তাহাকে তাহাদের 
জাতীয় গীববস্ববূপ জ্ঞান কবিত। ১৫৫৫ খৃষ্টান ২*শে নভেম্বব হিমুর 
সহিত যুদ্ধ হয। ছুইভন ভাঁবতবষীধ ক্ষুদ্র বাজাব সহিত ঘোবশর সংগ্রামে 
জযলাভ কবিবা হিমু তাহাব অসাধাবণ ক্ষম্তাগৌববে উৎঘুক্প হইয়া 
উঠিষাছিলেন। এই মুদ্ধেহ্মি প্রভূত বীর্ধ্য প্রদ্দশন কবিয়াছিলেন। 
পিতার বিকদ্ধে যুদ্ধযাত্রা-সমঘ়ে হিমুব সহিত এক লক্ষ অশ্বাবোহী সৈন্য, 
পঞ্চাশ হাজাব উ্রাবোহী বন্দুকধারী সৈন্য এব* তিন হাজার বণ-হস্তী 
ছিল। তিনি পিতাব নিকট সংবাদ প্রেবণ কবিলেন বে, বালক হইয়। 
তিনি যেন তাহাব ন্যায অসীম ক্ষমতাশালী সম্াটেব সমকক্ষ হইবাব আশা! 
না করেন। তিনি আমবা বলিযা পাঠাইলেন--“আমার অগণিত 
এবং তুর্দান্ত দৈন্য এব" হস্তীব সম্মুখীন হইবেন না, তাহা হইলে আপনাৰ 
প্রভৃত অনিষ্ট সাধিত হইবে। বঙ্গদেশেব সীমা হইতে যমুনাঁব পূর্বব দিকেব 
সমুদয় প্রদেশ আপনাকে ছাড়িয়া দিষা সমগ্র হিন্দুস্থান আমি অধিকার 
কবিলাম1” পিতা প্রত্যুত্তবে বলিষা পাঠাইলেন যে, __“এক ক্ষুদ্র বাজাকে . 
পরাজিত কবিয়া ভিনি যেন এত অহঙ্কাব না কবেন, একজন দাসকে 
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শঙ্খলা বদ্ধ কবিষ। এত উতধুল্প ভইবাব কোনো! কাখণ নাই ।” তিনি আবে 
বলিলেন,_-“আমাব সৈনিকদিগেব সহিত যুদ্ধ না কলিষ।, প্রকৃত বীবদিগেব 
সভিভ সংগ্রামেব মন্দ উপলব্ধি না কবিয! তিনি যেন যুদ্ধেব ভীষণত্ব এখৎ 
সংহাবকত্ব বিষয়ে কোনে! কল্পনা না কবেন। দ্িবাগমে বাত্রিব অন্ধকার 
দ্রবীভূত হইকা যায। আগামী কল্য প্রত্যষে সৈন্য সামন্ত লইয়। যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, ঈশ্বব কাহাকে অধিক অন্তগ্রহ কাখন তখন 
তাহার পৰীক্ষা হইবে ।; 

পিঙাব নিকট হইতে এই তেজোপুর্ণ উত্তর লাভ কবিধ। হিমু যুদ্ধে 
আয়োজন কবিবার জন্য সেনাপ্তিকে আদেশ কবিলেন। এক হাজাব 
হস্তীকে সৈন্য-শ্রেণীব অগ্রগামী কবিয়। এবং ছুই হাজার হস্তী পশ্চাছাগে 
স্থাপন করিষা হিমু সকলের আগ্রে অশ্বাবোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। 
রণবাদ্যকবকে হস্তীব উপব আবোহণ কবিশে আদেশ দিয়া সব্বাগ্রে 
গঁচ হাজাব বম্মপরিহিত অশ্বারোহী সৈন্য এবং এক হাজাব হস্তী স্থাপন 
কবিষা তা তীহাব হস্তীব উপব আরোহণ পুর্ব্বক হিমুব সম্মুখীন হইলেন। 
পিতার পরশ হাজাব অশ্বাবোহী এবং আট হাজার উদ্রীরোহী বল্পষধারী 
সৈন্ভ ছিল। তীব ধন্তক এবং বন্দুক দ্বার! যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং ছুই 
দলেবই হস্তী সকল মাহুত কর্তৃক পবম্পরের বিকদ্ধে প্রেরিত হইল। 
অনতিবিলম্বে ভাগ্যলক্ষী পিতা প্রতি স্তুপ্রস্ম হইলেন। একটি 
তীব হতভাগ্য হিমুর দেহে বিদ্ধ হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মানবলীল! 
সম্বরণ করিলেন । এই আবম্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হইয়৷ তানার 
সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাধন কবিল। এই প্রকাবে মুহূর্তের মধ্যে 
তাহাব হস্তীসমৃহ, অগণিত ধনবাশি এবং অসামান্ত জীকজমকশীলী 
সাজ সজ্জা সমূহ পিতার কবতলগত হইল | (যস্থানে হিমুব সিংহাসন 
পড়িয়াছিল, সা কুলি খা মহবম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়! উহা এক, 
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হস্তী পৃষ্ঠে উঠাইযা দিয় পিতাব নিকট আনিলেন। এই 1সংহাসন 
নিশ্মাণ কবিতে ১৮ লক্ষ টাঁকাব স্বর্ণ এবং মণিমুক্তা লাঁগিয়াছিল। 
ভিমুব মন্তকে হাবক টুণা, পান্না, ঘবকত মুন্তণাথচিত ৫ কোটী ১০ 
লক্ষ টাকা মুল্যে এক উষ্ভীষ ছিণ। এই উষ্তীষ সমেত হিমুব ক্ষত- 
বিন্মত মস্তক পিতাৰ পদতলে বক্ষিত ভইল। বাজ্যাবোহণ করিয়াই 
সব্বপ্রথমে এক যুদ্ধে জধলাভ ববা পিতা তাহাব রাজত্বে শুভ 
চিহ্ন বলিয়া মনে কবিলেন। আনন্দে উল্লসিত হইয়া পিতা স1 কুলি 
খাকে জয়ঢাক ও পতাকা প্রদান কবিষ। পাঁচ হাজাব অশ্বারোহী সৈন্যের 
অধিনায়ক পদে উন্নীত কবিলেন। এই যুদ্ধে অসীম এশ্বধ্য, ৩ 
হাজার হস্তী, ৫০ হাজাব উষ্ এবং অন্তান্ত বহু দ্রব্য লাভ হইয়াছিল। 
যুদ্ধের পৰ পিতার মন্ত্রী বৈবাম খ! জযচিহ্-স্বপ হিমুর মুতদেহেব উপর 
পুনরায় আঘাত কবিতে পরামর্শ দেন। প্রত্যুত্তববে পিত৷ বলিয়াছিলেন। 
যে_-“কয়েক বসব পুব্বে আমি এক দিবদ আমার পিতাব পাঠাগারে। 
নানাপ্রকাৰ চিত্র দশন কবিতেছিলাম, তন্মধ্যে চিত্রকব আবদাঁসামাদ 
কতৃক অস্কিত হিমুর একটি চিত্র অনুচবকর্তৃক আমাব হস্তে প্রদত্ত হয়, 
আমি তৎক্ষণাৎ উহা খণ্ড খণ্ড কবিয়। ছিডিয! ফেলিয়াছিলাম । তখনই 
মামি মনে কবিয়াছিলাম যে তাহাব উপর জযলাভ কবিযাছি। লোকটা! 
তাহাব কার্য্যেব উপযুক্ত পৃবস্কাব পাইয়াছে, তছুপবি আমি আব তাহাকে 
অপমানিত করিতে ইচ্ছ। কবি না1” যুদ্ধের পৰ হতাহতেব সংখ্য। 
গণনা কবিষ! দেখ! গিয়াছিল যে, হিমুব পক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ১৪ হাজার লোক 
হত হইয়াছে । এতদ্তীত বহু লোক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল 
এবং আহত হইয়! পবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল । * 


* আবুল ফজেলের মতে হাব এক বৎসব পৰে পাণিপথেব নিকটে এক 
॥ 
যুদ্ধ স্ঞটিত হয়। আবুল ফজেল বলেন যে, হিমুর এক চক্ষু তীরদ্ধারা বিদ্ধ হৃট'॥ 
পু 
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দ্বিতীয় ঘটনা । পিতার ফতেপুব অবস্থানকালে সংবাদ পাঁওয়। গিযাঁছিল 
(যে, গুজবাঁটেব অধিবাসীবৃন্দ মিরা ইব্রাহিম ভোমেন এবং মির্জী সা মির্জাব 
কর্তৃত্বে আহমেদাবাদ নগর অবকদ্ধ কবিযাঁছে। এই সঙব খান-ই- 
আজমের (আকববেব বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) অধীনে বহু সৈম্ত কর্তৃক 
পবিবক্ষিত হইতেছিল। এই সংবাঁদ পাইয়া এ বিষষে কি কব! যাইবে 
হাহা স্থির করিবাঁব জন্য পিতা কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচরেব সহিত পবামর্শ 
কবিতে লাগিলেন । এই পরামর্শ-সভাতে খাঁন-ই-আজিমেব মাত। এবং 
আমার পিতাব খাত্রী বিবি ব্গেম উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে স্থিব 
হইল থে পিতা! সৈম্ত লইযা এই বিদ্রোহীদেব দমন করিতে গমন কবিবেন। 
ফতেপুব হইতে গ্ুজবাট দুই মাসের বাস্তা। সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ 
করিষ! এবং সৈম্যদল স্বসজ্জিত করিয়া! পিতা! দিবাবাত্রি কখনে। অশ্বপৃষ্ঠে, 
কখনো উদ্বপৃষ্ঠে আবোহণ করিষা চৌদ্দ দিনে ছুই মাসেব রাস্তা অতিক্রম 
কৃবিয়! ১৫৭২ থুষ্টাকেব অক্টোবব মাঁসে শত্রুব সন্মুখীন হন। তাহাব! 





ছিল এবং জীবিতাবস্থায়ই [তন আকবরেব সমীপে নীত হন। হিমু কোনো প্রাকাব 
বাক্যব্যয় করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন, ইহাতে সকলেই তাহাকে হত্যা করিবার 
জন্য নবীন মম্রাটকে উত্তেজিত কবে | কিন্তু আকবর এই নিরন্তর শক্রকে হত্যা 
করিয়! তাহাব তববাবী কলঙ্কিত করিতে অস্বীকাব করাতে বৈরাম খঁ। তাহাকে তত্যা 
কবেন। আবুল ফক্তেল লিখিযাছেন যে, এই প্রকাৰ বুদ্ধিমান এবং বীর্যশালী 
লোককে হতা! কব! কিছুতেই উচিত হয় নাই, বরং স্তাহাকে দি:সদেহে রাজকাধ্যে 
নিযুক্ত কবিলে প্রভৃত মঙ্গল সাধিত হইত এবং রাজ্যের বু কাধ্য সম্পাদিত হইত। 
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রাত্রিকালে এই স্থানে পৌছিয়াছিলেন | সেনাপতি রাত্রিকালেই 
শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিতে উৎস্থৃক ছিলেন; কিন্তু পিতা বলিলেন যে» 
ভীরু এবং কাঁপুরুষেরাই রাত্রিকালে বিপক্ষকে আক্রমণ করে। পরদিন 
প্রাতঃকালে পিতা সমব-বাছ্ বাঁজাইবাব আদেশ প্রদান করিলেন। 
তৎক্ষণাৎ ৪৫ জোড়া জযঢাক এবং বিংশতিটি তুর দেশীয় শি বাজিয়! 
উঠিল। হঠাৎ এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়! শক্রদল হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। 
অশ্বাবোঁভণ কবিয়া পিতা কিয়দ্র অগ্রসর হইয়া সাবারমতি নদীর তীরে 
উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষ দলকে অপর পাবে দেখিয়া তিনি 
তৎক্ষণাৎ তাহাব সৈন্যদিগকে সম্ভরণ করিয়! অপর পারে যাইতে আদেশ 
দিলেন। তিনি বলিলেন যে, পরপাব এত জঙ্গলীকীর্ণ যে ইহা যুদ্ধের পক্ষে 
কিছুমাত্র উপযোগী নহ্কে। সুতরাং নৌকা সংগ্রহ করিয়৷ পরপারে যাইবার 
আয়োজন কবিতে বহু বিলম্ব হইয়া পড়িলে, শক্রগণ সাহস সঞ্চয় করিয়। 
যুদ্ধের জন্ত প্রস্থত হইবে। 

এই সগযে মহম্মদ হোসেন মির্গী নদী-তীরে আমাদের তুরফষ দেশীয় 
সেনাপতি শোভান কুলিকে বলিয়া পাঁঠাইলেন যে, এই বিপুল সৈন্তদলের 
এ স্থানে আসিবার কারণ কি এবং তাহাদের প্রধান সেনাপতিই বা কে। 
শোভান কুলি বলিলেন যে, ইহারা সম্রাটের সৈন্য এবং সমাট স্বয়ং এই 
স্থানে প্রধান সেনাপতিরূপে উপস্থিত আছেন। শক্রগণ পূর্বেই হতাশ 
হুইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে এই সংবাদ শ্রবণ কবিয়া অধিকতর ভীত হইয়া 
বলিল, _”তোমাদের বাক্য সর্ব মিথ্যা, কারণ চৌদদিন পূর্বে আমাদের 
গুপ্তচর ফতেপুর নগরে সম্রাটকে দেখিয়া আসিয়াছে, এই বিপুল সৈন্ত- 
বাহিনী এবং সমুদয় হন্তী ও অশ্ব সুসঙ্জিত করিয়া! দুই মাসের পথ চৌদ্দদিনে 
অতিক্রম কবা অসন্ভব। তোঁমবা নিশ্চয়ই কোনো দস্সাদল হইবে ।” 
পিতা অতঃপব সৈন্তদ্িগকে যুদ্ধের জন্ঠ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেমঃ 
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এই আদেশ প্রদ্ধানের পরও যুদ্ধারন্ত কবিতে কিয়ৎকাল বিলম্ব হইল। 
খ। কুলান পিতাকে লিখিলেন যে-_“শক্রপক্ষের সৈন্ভ'সংখ্যা অগণ্য, 
তছুপবি গুজবাটেব চাবিজন শক্তিশালী বাজাও তাহাদেব সহিত সমুদয় 
'সৈন্যসামন্ত লইয়। যোগদান কবিয়াছে। শক্রপক্ষে ছুই লক্ষ বশ্মপবিচিত 
অশ্বারোহী সৈন্য এবং কুডি হাঁজাব উদ্লীবোহী বন্দুকধাবী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
আছে, এতদ্যতীত ত্রিশ ভাঁজাব উষ্টের পৃষ্ঠদেশে গোলাগুলি মন্ুত আছে । 
আমাদিগেব পক্ষে এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া এই বিশাল সৈন্যেৰ 
সম্ুখীন হওয়া কোনে প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে, অতএব খাঁঁখান, খা-ই 
দোরাম, খাই জেহানের সৈন্যদলেব আগমন-প্রতীক্ষা৷ কর! কর্তব্য, নতুব! 
আমর! সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইব ।” ইচাব প্রত্যুত্তরে পিতা লিখিলেন যে-_- 
«আমি সর্বদাই এবং এক্ষণেও ঈশ্ববেব সাহায্য এবং কুপাৰ উপর নির্ভব 
কবিয়া আছি। মন্তুয্যেব উপব যদি আমি সম্পূর্ণরূপে নির্ভব কবিতা 
তবে এই পবাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখীন হইতে সাহণী হইতাম না| ঈশ্বরেব 
উপব এই ঘটনার ফলাফল নির্ভর করিতেছে । তাহাব যাহা ইচ্ছ! 
তাহাই পুর্ণ হইবে। শক্রগণ আমাদের সহিত যুদ্ধ কবিতে অগ্রসর 
হইতেছে, এ সমযে কোনো প্রকার চাঞ্চল্য বা ভীরুত। দেখাইলে তাহাদেব 
সাহস বৃদ্ধি পাইবে। স্ৃতবাৎ এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন।” এই 
' সময়ে পিতার নিকট পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল। আমীবগণের নিষেধ 
এবং অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতিগণেব অনুপস্থিতি সত্বেও পিতা তখনই 
যুদ্ধ করিতে কৃতস্ল্প হইলেন। তিনি অথ হইতে অবতরণ করিয়। 
মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈশ্বরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়৷ 
প্রার্থনা করিলেন। তৎপবে পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া অনুচরবর্গের 
সহিত নির্ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং ঈশ্বরের কৃপায় নিরাপদে 
ক্মপর পাঁবে উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়। তিনি তাহার অনুচর 
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বাজা1 দেবটাদদের নিকট হইতে তাহার পিতার অঙ্গরাখা চাহিলেন। 
রাজা কহিলেন,-_-“উহা৷ নদীর শোতে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া! গিয়াছে ।' 
পিতা বলিলেন যে,_“ইহ। একটি শুভচিহ্ন বলিয়! গ্রহণ করিতে হইবে; 
ইহা! দ্বারা বুঝিতেছি যে আমরা বিন। বাধায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিব 1” 
এই সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট সৈন্য সকল ক্রমে আসিতে লাগিল।' 
ক্রমে পিতার নিকট দশ সভশ্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং এক সহত্্র হস্তী 
ও ছুই সহস্র বন্দুকধারী পৈন্য ' একত্র হইল। পিতার অন্নে ও দয়ায় প্রতি- 
পালিত বিদ্রোহী মির্জীগণ তখনে। যুদ্ধ করিতে অগ্রাসব হয় নাই। 

মাহমেদাবাদেব রক্ষক আজিম এতাবত্কাল উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই যে, তাহার প্রভু সহরে উপস্থিত হইয়াছেন । এক্ষণে তিনি, আসফ 
এ এবং অন্ান্ত আমীরগণ দ্রতগতিতে পিতার নিকট উপস্থিত ভইষা 
তাহাদের অপর!ধেব জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কবিয়া পিতার পদতলে পতিত 
হইলেন। এমন সময়ে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্য হইতে শক্রপক্ষের একদল সৈন্তা 
নির্ণত হইয়া পিতার সৈন্য আক্রমণ করিল। মহম্মদ কুলি খা! এবং তার্থান . 
দিওয়ানা তাহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা 
পরাজিত হইয়! প্রত্যাবর্তন করিল। পিতা ইহাতে অতিশয় অঙ্ক 
হইলেন। তিনি অন্বরের রাজা ভগবান দাসকে বলিলেন,__“শঙ্প্ক্ষ 
পরাক্রান্ত, স্থতরাং আমাদিগের তরবারি গ্রহণ করা ব্যতীত আর অন্ত 
উপায় নাই। এক্ষণে আমর! পলায়ন করিলে, আমাদের যধ্যে কেহই 
জীবিত থাকিবে না। সুতরাং বিধাতার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া 
দৃঢ়চিত্তে শত্রপক্ষ আক্রমণ করিতে হইবে ।” এই সময়ে মহম্মদ হোসেন 
মিজ্জী সৈন্তদলের পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সা কুলি 
খা মহরম এবং তুর্ক হৌসেন খা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে, শক্রপক্ষ 
আক্রমণ করিবার সময উপস্থিত হুইয়াছে। পিতা ইহাতে আননোর সহিত, 
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সম্মতি প্রদান করিলেন। অতঃপর পিতার সৈম্তদল অগ্রসর হইতে 
লাগিল; কিয়ৎকাল পণ্ে তাহাবা শত্রুপক্ষের সৈগ্তদলের অতি নিকটবর্তী 
হইল। পিতা এই সময়ে কোপারা নামক এক তেজন্বী অশ্খে আরঢ় 
ছিলেন। সর্ধাঙ্গ বর্মীবৃত করিষা, হস্তে দীর্ঘ বশ] এবং কটিদেশে তীর 
ধঙ্গক লইয়৷ পিতা সৈম্ভদলের অধিনায়করূপে অগ্রসর হইলেন। অমনি 
গভীর নির্ঘোষে সমর-বাছ্/ বাজিয়া উঠিল, সৈম্তগণ আল্লা হো আকৃবর বণে 
দিগন্তর কাপাইয়া তববাঁরি তস্তে শন্রপক্ষেব উপর পতিত হইল। পিত৷ 
স্বয়ং এই যুদ্ধ পরিচালনা কবিতেছেন, ইহাতেই ভীত হইয়া শত্রপক্ষেব 
বাম পার্খের সৈহ্টদল পলায়ন করিল। কিন্তু এদিকে আমাদের সৈম্তদলের 
বামপার্খ মহম্মদ হোসেন ম্জ। কতৃক পরাজিত হইল এবং এই সেনাপতি 
মেই দিকে ক্রমাগত জয়লাভ কবিতে লাগিলেন। আমাঁদেব পক্ষে 
একদল সৈগ্ঠ কিয়ৎকাল তাহাকে বাপ প্রদান করিয়াছিল। এ সময় 
চতুদ্দিক হইতে তীব্রবেগে অনবরত হাউই নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। এম্তা- 
বস্থায় বিদ্রোহীদেব মধ্যে এক সর্দার অসাবধানতা। বশতঃ একটি হাউই 
এরূপ ভাবে ছুড়িল যে, তাহা তাহাদেরই দলস্থ একটি হস্তীর পৃষ্ঠদেশে 
পতিত ইইল। এই হৃ্তীর পৃষ্ঠে ৫ শত বস্তা বারুদ, ও গোলা গুলি ছিল। 
ইহার উপর হাউই পড়িবামাত্র তৎ্ন্মণাঁৎ সমুদয় গোল। গুলি ভীষণ শবে 
ভম্মীভূত হইল এবং চতুর্দিকে ভীষণ অগ্নি জলিয়া উঠিল। অন্যান্য 
হস্তী এবং উষ্টরেব পৃষ্ঠে এক হাজার বস্ত। বারুদ ছিল, অগ্নি লাগিয়া 
তাহা পুড়িয়া গেল । হন্তী সকল ভীত হইয়া তাহাদেবই 
সৈন্তদলের উপর আসিয়া পড়িল। উহাতে প্রায় ৫০ হাঁজাব অশ্ব ধ্বংস 
প্রাপ্ত এবং ভীষণরূপে ক্ষত বিক্ষত হইল । এই অভাবনীয় ঘটনায় বিদ্রোহী 
উন্যদল সন্তস্ত হইয়া নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। 
পিতা এই সৈন্যদলেব দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সম্মুখে এই 
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কালান্তক ব্যাপার দর্শন কবিয়! তাহাব অশ্বেব গতি রোধ করিয়! 
ঘণ্ডায়ামান হইলেন এবং কয়েকটি অন্ুচব পরিবুত হইয়! শত্রুর নিদারুণ 
ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং পলায়ন পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । এমতাবস্থায় মহ- 
স্মধ হোসেন মির্জী একদল সৈন্য লইয়। হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ কবিলেন। 
কিন্তু তাহাব অন্রচববুন্দ তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধাব করিয়াছিল। মান- 
সিংভ দববাবা সাতিশষ কৃতকার্য্যতাঁর সহিত প্রভৃব প্রাণরক্ষার্থ যুদ্ধ কবিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত বাজ! বঘুদাপ প্রভূব প্রাণবঙ্গ। করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলেন । বিশ্বস্ত ওযাফাদাৰ বাহুতে এবং হস্তে বিষম আঘাত 
প্রাঞ্ ভইযাঁও যুদ্ধ কবিযাছিলেন। অনশেষে শক্রগণ তাহাব অশ্ব মাবিয়! 
ফেলিলে তিনি ভূমিতে দীডাইয়। পিতাব প্রাণরক্ষাব জন্য যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন । সৌভাগ্য বশত: শক্রগণেব মধ্যে কেহই পিতাকে চি্সিত না, এই 
জন্য তাহাঁব! তাহাব প্রতি বিশে লক্ষ্য বাখে নাই। কিস্তু এই সন্কটেব 
সময় দেখা গেল যে, তিন জন অশ্বাবোহী সৈন্ঠ অস্ত্রহন্তে পিতাব দিকে 
অগ্রসব হইতেছে । ছুইজন পিতাব নিকটবর্তী হইয| তাহাকে আক্রমণ 
না কবিয়াই হঠাতৎঅন্ত দিকে চলিষ! গেল। তৃতীয় ব্যক্তি পিতাব গতি 
নিকটে আসিয়। দগ্ডাযমান হইল। পিতা! একটি বর্শ। উত্তোলন করিয়! 
তাহাব দ্ধেচে বিদ্ধ করিতে যাইবেন এমন সময়ে সে ব্যক্তি তাহার করুণ! 
প্রার্থনা কবিষ। প্রাণ ভিক্ষা! চাহিল এবং বলিল যে, গোল! গুলি 
নিঃশেষ প্রাপ্ত হওয়াতে শক্রগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পভিয়াছে, আব সংগ্রাম 
কবিবাব সাহম ও শক্তি তাহাদের নাই। তিনি এক্ষণে তাহাদেব 
সম্পূর্ণকূপে পবাজিত করিতে পাবেন। এই সংবাদ প্রদান কবিয়াই 
এ ব্যক্তি তথা হইতে প্রস্থান কবিল। পবে জানা গেল যে এই তিন 
ব্যক্তি পিতাকে হত্যা করিবার জন্য শকত্র কতৃক নিয়োজিত হইয়াছিল । 
প্রথম দুই ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্তাহার মহিমান্বিত 
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তেজোর্দীপ্ত মৃদ্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি 
সাহসের সহিত তাহার নিকটবর্তী হইয়াছিল কিন্তু পিতাকে বর্শা ধরিতে 
. দেখিয়। এবং মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিয়া জীবনের জন্য করুণ! ভিক্ষা চাহিয়াছিল।* 
তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পরও পিত! যুদ্ধ কৰিতে- 
ছিলেন । কিয় কাল পরে মৈন্যগণ আসিয়া সংবাদ দিল থে-_বিদ্রোহিগণ 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতেছে। 
পিতা তৎক্ষণাৎ তাভাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। 
লৈনাগণ শত্রুপক্ষের ছুই হাজার হস্তী, দুই হাজার সুসজ্জিত অশ্ব এবং 
এরনদুকসহ পরশ হাজার গর্দিভ হস্তগত করিয়াছিল । সর্বাগ্রে স্জায়েত খঁ! 
[পিতার মিকট আসিয়া এই জয়ের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন 
নর যে, একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই এই জয়লাভ হইয়াছে নতুবা এত অল্গ 
সংখাক দৈন্যু লইয়। এই বিশাল শক্রদূলকে পরাজিত করা অসম্ভব হইত। 
'কগবানের নিকট প্রার্থনা করিরা ও তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া 
পিতা বীরে হীরে আহমেদাবাদ নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
,পথ্সং বাদ পাইয়াছিলেন যে এই সমরে সেফ খা কোকার মৃত্যু হইয়াছে। 
পিতা ইহাতে প্রথমতঃ অত্যন্ত কাতর . হইয়! পড়িয়াছিলেন। কিঘ্বৎকাল 
পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যু-বিবরণ শ্রবণ 
করেন | ইনি জেন্‌ খার সহোদর ভ্রাত। ছিলেন। এই যুদ্ধের কয়েক দিন 
২পুর্ক পিত| কয়েকটি আমীরকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই 
নিম সভায় কয়েকজন ভবিষ্যদ্বক্ত] উপস্থিত ছিলেন। ঠাহারা সকলেই 





আবুল ফজেল বলেন যে, এই তিন ব্যক্তিই পর পর আকবরকে, আক্তমণ 

কাল । একজন তাহার উরুতে তরবারি দ্বার আঘাত করিয়াছিল। কিন্ত 
ঠলাধারণ ষাহম, ক্ষিপ্রতা এবং অঙ্থপরিচাল্লনা-নৈপুণ্যবলে তিনি রক্ষা পাইয়া 
(ছিলেন 
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একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধে আকবরই জয়লাভ করিবেন, কিন্ত 
তাহার এক প্রধান কর্মচারী নিহত হইবেন। সেই রাত্রেই সেফ খ 
পিতাৰ নিকট আদিয়! এই যুদ্ধে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন 
এবং তাহাকে বলেন যে, প্রতৃব জন্য মরিবাৰ ভাগ্য যেন তীাহারই হয়। 
কার্ধ্যতও তাহাই ভইল। যুদ্ধকালে তিনি মুখে দুইটি ভীষণ আঁঘাত 
পাইয়াছিলেন। রক্তাক্ত দেহ লইয়াই তিনি] পিতার নিকট আসিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত ম্হম্মদ হোসেন মির্জা ও তাহার সৈন্যদল কর্তৃক বাধা- 
প্রাপ্ধ হওয়াতে তিনি তরবারি হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। া 
পবাজিত ইমা! মহম্মদ হোসেন মির্জা বাবলা বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গলের ভিতর , 
দিয়। যখন পলায়ন করিতেছিলেন, তখন বাবলাব একটি কাটা তাহায়। 
অশ্থের পদমূলে বিদ্ধ হওয়ায অশ্ব ভূপতিত হয। মহন্মদ তখন পদব্রজেই: 
পলায়ন করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থার আমাদের কর্শচাঁরী গডা। 
আঁলবেগ কর্তৃক মহম্মদ ধৃত হন। তাহার হস্তপদ পশ্চান্দিকে বন্ধন 
কবিযা এবং তাহাকে অশ্বপুষ্ঠে আবোহণ কবাইয়৷ আন্বিবেগ তাহাকে | 
পিতার সম্মুখে আনয়ন করে। আলিবেগ ব্যতীত আরো ছুই ব্যক্তি বংষ্স। 
যে, তাহারাই মহম্মদকে বন্দী করিয়াছে । এ নিষয়ে মতভেদ হওয়াতে; 
পিতা মহম্মদূকেই ইহার মীমাংসা করিতে বলেন। প্রত্যুততয়ে মহম্মদ! 
বলেন যে, তিনি যে সম্রাটের লবণ থাইয়াছেন, সেই লবণই তাহাকে ধরাইয়] 
দিয়াছে অর্থাৎ তাহার কৃতদ্বতার শান্তিস্ব্প তিনি ধৃত হইয়াছেন। তাহার! 
এই ছুরবস্থা দেখিয়া পিত! তাহার পশ্চাদ্দিকের বন্ধন খুলিয়া! হস্তদয় সম্মুখে | 
বাধিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মানসিংহ দরবারীর অধীনে তাহাকে রাখা! 
হইয়াছিল | কিন্তু মহম্মদ তাহার নিকট পানীয় জল চাহিলে, তিনি তাহার 
মন্তকে আঘাত করিয়াছিলেন! পিতা। ইহাতে নিরতিশয় অস্ত -হইয়! 
সিংহের অধীনতা৷ হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার আদেশ দেন। ইসা? 
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মির্্| রূতজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হইয়। আকবরকে বলিলেন যে, যদিও গুজবা- 
টের একজন সামস্ত বন্দী হইয়াছে তথাপি আবে! তিন জন সেনাপতি জঙ্গলে' 
আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছে। তাহারা এখনে। তাহাৰ বিকদ্ধাচরণ করিতে 
পারে। সহবের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসব হইবাব সময় পিতা বিকানীবের 
রাজা রায় সিংহের অধীনে মহম্মদ মির্জাকে রাখিয়াছিলেন এবং হস্তদ্বয় বন্ধন 
কবিয়া একটি হস্তীর পৃষ্ঠে আবোহণ কবাইয়৷ তাহাকে সহরে লইযা 
যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। যখন তীহাবা এইবপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন, তখন জঙ্গলেব মধ্যে হঠাৎ এক দল বিপুল সৈশ্ঠ আবিভূ্তি হয়। 
পিতা৷ তৎক্ষণাৎ সমব-বাদ্চ বাজাইতে আদেশ দিলেন এবং সৈম্তগণ যুদ্ধের 
জন্য-প্রত্তত হইল। অম্বরের যুবরাজ রাঁভা মানসিংহ, স্ুজায়েত খী৷ এবং 
'অন্বরের বাজা ভগবান দাস কয়েক জন সৈন্ত লইয়া তাহাদেব আক্রমণ 
করিলেন। চতুর্দিকে তীর, বন্দুক, গোল! গুলি, হাউই নিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগিল। এই সময় রাজা ভগবান দাস পিতাকে বলিয়। পাঁঠাইলেন যে, 
খত্বন্থদ হোসেন মির্জাকে যেন কোনে! মতেই পলায়ন করিবাব স্থবিধা না 
খীওয়। হয়। বিপদ ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়৷ ইহাকে জীবিত রাখা 
গার সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়। তিনি পিতার নিকট ম্হম্মদের হত্যার 
স্বন্ঠুমতি প্রার্থনা করিলেন। গিত! এত দয়াপ্রবণ ছিলেন যে, ইহার 
কৃতস্সতা এবং বিপক্ষতাচরণ সত্বেও হত্যার অনুমোদন করিলেন ন!। কিন্তু 
/ক্লাবশেষে রাজা ভগবান দাসের আদেশে রায় সিংহ মহম্মদকে হঠাৎ হৃম্তী। 
পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে ফেলিয়া! দিয়াছিলেন এবং সের মহম্মদ তাহার মন্তক- 
চ্ছেদন করিয়াছিলেন। পরিশেষে জান! গিয়াছিল, যে সৈন্যদল হঠাৎ জঙ্গ- 
লের মধ্য হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহা! গুজরাটের ক্ষমতাশালী সামস্ত 
একতিয়ার উল মৌলিক কর্তৃক পরিচালিত এবং তাহারা সম্রাটের বস্তা 
স্বীকার করিতে আসিতেছিল কিন্তু এই বিষয় কেহই অবগত র! কান্ডে 
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পিতার সৈন্যদল তাহাদের আক্রমণ করে। রক্ষার আর কোনে! উপায় 
নাই দেখিয়। একৃতিয়ার পিতার নিকট এই মর্ে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন 
যে,তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আসেন নাই পরন্ত তাহার বশ্ঠতা 
হ্বীকার করিতেই আসিয়াছেন। কিন্তু সৈন্যদল ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত 
থাকাতে এই সংবাদ কিছুতেই সম্রাটের গোচরীভূত হইতে পারে নাই 
দেখিয়! তিনি পর্বতে পলায়ন করিয়৷ আশ্রয় লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন । 
কিন্তু পথিমধ্যে তুর্ক সৌরাব বেগ কর্তৃক ধূত হইয়া তৎকর্তৃক নিহত হন । * 
তাহার সৈন্যদল প্রভুর মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন 
করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট দশ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছিল। প্রথম দিনেই 
ছুইবার জয়লাভ করিয়া পিতা নিরাপদে আহমেদাবাদ নগরে প্রবেশ, 
করিয়াছিলেন! তিনি তথায় সাত দিন অতিবাহিত করেন। তৎপরে 
গুজরাট প্রদেশ বৈরাম খাঁর পুত্র খা খানের শাঁসনাধীনে রাখিয়। তিনি 
দিল্লী নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। নট 

এই যুদ্ধে বিজয়ী হইবার পর পিত। বঙ্গদেশ এবং চিতোর ও কিস: 
পুরের ছুর্গম ছুর্গ জয়ে মনোনিবেশ করেন। চিতোর এবং রিস্তমপুরের, 
দুর্গ জয় করিতে তিনি স্বয়ং তথায় গমন করেন। চিতোর দুর্গ অবরোধ 
করিয়া পিত৷ চিতোরের সেনাপতি জয়মলকে নিহত করেন। যে বন্দুক 
দ্বারা, তিনি জয়মলকে নিহত করেন তাহ। অগ্ভাপি আমার নিকট আছে। 
এই বন্দুকের নাম পিতা “ু্টানদাজ” অর্থাৎ লক্ষ্যভেদে স্থির দিয়াছিলেন।. 
ইহা স্বারা তিনি কুড়ি হাজার পণ্ড পক্ষী নিহত করেন। দি 


* আবুল ফজেল লিখিয়! গিয়াছেন যে, আহমেদাবাদে সম্রাটের সৈশ্যদিগকে দমনে, 
রাখিবাঁর 'জন্য একৃতিয়ার উল মৌলক তথায় ছিলেন। কিন্তু মহম্মদ মির্ভা ধৃত 
হইবার পর এক্তিয়ার যখন পলায়ন করিতেছিলেন, খন উপরোন্লিথিতরপে ও 
নিহত হন) | 


শিকারপ্রিয়তা 


আমিও বন্দুক ট্রুডিতে একপ্রকার সিদ্ধহস্ত। আমি শিকার কবি 
অতিশয় ভালবাসি এবং এই বন্দুক দ্বারা একদিনেই কুডিটি হবিণ 
মারিয়াছি , কিস্তু পৰে আমি প্রতিজ্ঞা কবি যে ৫০ বৎসর পুর্ণ হইলে 
আব শিকাঁব কবিব না। নিয় লিখিত ঘটন! সণ্ঘটিত হইবার পর আমি 
এই প্রতিজ্ঞা কবি। 

এক দ্রিনস অগ্রচববর্গেব সহিত হবিণ শিকাৰ কবিতে গিয়। একদণ 
হরিণের মাথা পিচিন বর্ণেব অতিশয় সুন্দৰ একটি হরিণ দ্েখিযাঁছিলাম। 
'অন্চবদ্দিগকে আমাব সঙ্গ লইতে নিষেধ কবিযা আমি একাকীই উহাব 
গশ্চাদনুসবণ কবিয়াহিলাম। উহা পশ্চাতে দৌডিতে দৌডিতে আমি 
ক্রমাগত তাহাকে লক্ষ্য কবিষ। বন্দুক ছু'ডিতেছিলাম কিন্তু কোনো গুলিই 
ক্তাহীব দেহে বিদ্ধ হয নাই | আমি যখন এক একবার তাহা অতি নিকটে 
যাইতেছিলাম তখন সে যেন আমাকে তাচ্ছিল্য কবিষ! লক্ষগ্রদীন কবিষা 
লে চলিয! যাইতেছিল। অবশেষে একটি গুলি নিক্ষেপ কবিয়া যেমন 
মামি তাহাঘ অন্ত নিকটবর্তী হইযাছি অমনি সে হঠাৎ এক লক্ষপ্রদান 
করিয়া অনৃশ্ঠ হইয়! গেল। তাহার এই হঠাৎ লক্ষপ্রদধামেই অথবা! কি কাবণে 
বলিতে পাবি না আমিও তংক্গণাৎ অজ্ঞান হইয়া পডিলাম। এই অজ্ঞান! 
*বস্থায় আমি দুই ঘণ্টা তথায পড়িয়াছিলাম। তৎপবে আমাৰ পুন্র খুরম 
 বহক্ষণ আমাকে না দেখিযা সাতিশয় চিন্তাকুল হইযা আমাকে অন্বেষণ 
কবিতে কবিতে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। খুরম আমার কপালে 
গোলাপজল নিক্ষেপ করাতে আমাব জ্ঞান হইল। ইহাঁব পৰে প্রায় 
এক মাস আমার চিতিব ছর্ধালত1 এবং কেমন এক প্রকার ভয়ের ভাব 
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ছিল। সেইদিন হইতে আমি শ্প্রতিজ্ঞ। কবিলাম যে ৫০ বসরেব পরে 
আব মৃগম্বায় গমন কবিব না । আমাব পিতা বিবরণ সম্পূর্ণ কবিবাব 
পূর্বেবে একটি বিষয় না লিখিয়া পারিতেছি না, তিনি এতদূর মিতাচারী 
ছিলেন যে, বংসরেব মধ্যে তিন মাঁস মাংস ম্পর্শও কবিতেন না। তাহাব 
জন্ম মাসে বাজ্যের যধ্যে কোনো প্রকাব জীব হত্যা কবিতে তিনি নিষেধ 





সম্রাট জাহাঙ্গীর । 
করিয়াছিলেন। তিনি বমজানেব মাসে উপবাস করিতেন না, কিন্ত 


উপবাসেব শেষ দিনে মস্জিদে গমন করিয়! বীতিমত প্রার্থনা ও অন্থান্ঠ 
ধন্ানুষ্টানসমূহ সম্পন্ন করিতেন। উপবাস না কবার জন্য অপবাধ দূবী- 
করণার্থ তিনি তিনশত দীসদিগকে মুক্তি প্রদান কবিতেন এবং দরিদ্র- 
দিগের মধ্যে ৫* হাজার টাক। বিতরণ করিতেন । 


বাল্যসঙ্গীর পদোন্নতি সাধন 


আমি গ্রুবরস্ক হইবাৰ পুর্বে যে সকল লোক আমাৰ সঙ্গী ছিলেন 
তগ্মধ্যে জুম্মল উদ্দিন,আ্কু আমাব প্রতি বিশেষ অন্রক্ত ছিলেন। আমি 
এক্ষণে তাহাকে এজান্দৌল| উপাধি প্রদান কবিয় বারে। হাজার সৈন্যের 
অধিনাষক-পদে উন্নীত করিলাম , তিনি এ যাবৎ এক হাঁজাবের পদেই 
ছিলেন। ইহাব পুর্বে আমাব পিতাব বাজসভাব কোনো আমীরই এত 
উচ্চ পদ লাভ কবিতে পাবেন নাই । এই উপাধি প্রদান কবিয়। আমি 
ভাহাকে জয়ঢাক অঙ্কিত রাজপতাকা, একখানি হীরকথচিত তরবাবি এবং 
মণিমুক্তাথচিত ও বহুমূল্য সাজে সজ্জিত একটি অশ্ব উপহাব দিলাম । 
এই প্রকাবে পিতাৰ সভাষ তাহাব যে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল তাহা 
অপেক্ষা দশগ্ডণ অধিক সম্মীন বৃদ্ধি কবিযা দিলাম। অধিকন্ত তাহাকে 
পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান কবিয়! বাহীরেব শাসনকর্তা নিযুক্ত কবিলাম। 
তাহীব এগাবোটি পুত্রকেও অবস্থান্ুসাবে এক হইতে ছুই হাজাব অশ্বারোহী 
সৈন্যেব অধিনায়ক-পদ প্রদান কবিলাম। সুতবাৎ এতেমাদ্‌-উদ্‌-দৌলার 
পরিবাব ব্যতীত আমার বাঁজনভায ইহার ন্যায সম্মীনিত আব কেভ 
রহিলেন ন।। 


মৃদ্রী-সণ্্বাব 


এই সময়ে বাজ্যেব মুদ্রু সংশোধন কবিতি মনোনিখেঞ্ধং করিলাম । 
প্রচলিত স্বর্ণ ও বৌপা-মুদ্রা ক্ষয় প্রাপ্ত হওযাতে আধ্ি নৃতন মুদ্রা প্রস্থত 
কবিতে আদেশ দিলাম মিবাণ সদব জাহানকে দবিদ্রদিগেব প্রতি- 
প(লনার্থ ধনভা গাবেব পবিদশক নিযুক্ত কবিলাম এবং বৈধবাদিগেব ধন- 
ভাগাবেব ভাব ভাদন্ি কোকার উপব অপণ কবিলান। জাহিদ খাঁকে 
পনেবে। শত হইতে ছুই ভাজাব সৈন্যেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম । 
আমি আবে। একটি সংস্কাব সাধন কবিলাম। কোনো ব্যক্তিকে অশ্ব এবং 
হস্তী উপহার প্রদান কবিয় সম্মানিত কবিতে হইলে তাহা সর্বদাই 
সমাটেব অশ্ব-শীল। এব" হস্তা শাল হইতেই প্রদত্ত হইত। পিতার রাজদ্বেব 
সময়ে বাংসবিক ৫ লক্ষ টাকা বেতনে এই কাষ্যেব জন্য এক পবিদশক 
নিযুক্ত ছিল। আচি এই পদ সনর্থক ব্যমসন্কুল মনে কবিয়! তাহ 
একেবারে উঠাইয়া ছিলাম । 


দানিয়েলের এশ্বর্য 


এই সময়ে সালাবান দাক্ষিণাত্য হইতে আমার মধ্যম ভ্রাতা সুলতান 
ঘানিয়েলের সমুদয় রত্বালঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া আমিল। এই 
সকল জিনিষের মধ্যে পনেরে। শত হস্তী ছিল; একটির, মূল্য চাঁরি লক্ষ 

টাকা ॥ ইহীও সন্তা বলিতে হইবে। এই হন্তী ব্যতীত হীরক এবং বদকৃ- 
'শানের সর্ধোংকষ্ট জাতীয় আট হাজার উদ্ী ছিল। ইহারাঁও অতিশয় মূল্য- 
রঁন ছিল। এই-দকল পণ্ড ব্যতীত চীন দেশের স্বর্ণণচিত বন্ত্র গুজ- 
রাটের সম ও মূল্যবান বস্ত্র, চারি কোটা পধশশ লক্ষ টাকার রত্বালস্কার এবং 
ছ্ কি আট লক্ষ নগদ যুদ্রা আমার নিকট আনীত হইল । ইহা৷ ব্যতীত 
আমার ভ্রাতার অন্দরের তিনশত মহিলার রক্ষার ভার আমার উপর: 
পতিত হইল। আমি তাহাদিগকে .বলিয়৷ পাঠাইলাম যে, তাঁহারা যদি 
পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে আমি আমার সভাসদদিগের 
মধ্যে উপযুক্ত দেখিয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে পারি। প্রত্যেক 
'অহিলার নান৷ প্রকার রত্বালঙ্কার, স্বরণধচিত রক্াদি, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের 
ডৈজস পত্র, মুদৃশ্ঠ হাঁওদাবিশিষ্ট হস্তী ও অশ্ব এবং সুন্দরী কৃতদাসী 
সমুহ ছিল এতত্ব্যতীত তীহার৷ বিবাহের সময় প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাকা। 
যৌতুক পাইয়াছিলেন। তীহারা ইচ্ছ। করিলে আমার আমীরদের মধ্যে 
“যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন এইরূপ অনুমতি প্রদান করিলাম। 
এই প্রকারে আমি এতগুলি মহিলার একটি স্থবন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।, 
“আমার ভ্রাতার সমুদয় হস্তীর মধ্যে একটি অশেষ গুণসম্পন্ন হস্তী আছে।। 
আমি ইহার নাম ইন্্রগজ (ইন্দ্রের হস্তী) রাখিয়াছিলাম। এত বৃহৎ, 
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হ্ডী আমি কখনো! দেখি নাই। ইহার পৃষ্ঠে আবোহণ কবিতে হইলে 
চৌদ্দ ধপবিশিষ্ট একটি মইয়ের প্রয়োজন হইয়া! থাকে । ইহাব স্বভাব এত 
ৃদ্ধ ও শান্ত যে অতিশয় উত্তেজিত হইলেও ইহাব লম্মুখে কোনো শিপু 
পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ শুওদ্ার| সবাইয়। সযত্বে তাহাকে নিরাপদ স্থানে 
বাখিয়া দেয় । ইহা এত বেগে চলিতে পাবে যে, অতি দ্রুতগামী অশ্বকেও 
পশ্চাঁদপদ কবিষা দেয়। এই হস্তী এত সাহসী যে একশত মত্ত হস্তীর 
সহিত অনাযাসে যুদ্ধ কবিতে পাবে। ইহাব ঘন্যান্য অনেক সদ্‌গুণ 
আছে । একদল বাদককে সব্বদা ইহার অন্ুগমন কবিতে আদেশ প্রদান 
কবিয়াছি এব" চল্লিশজন বশাধাবী ইহার অগ্রে গমন করিয়া থাকে ॥ 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই হন্তী ১৪ সের জল পান কবে এবং প্রতি প্রাতে 
ও সন্ধ্যায় ইভাব জন্য ৫৬ সের চাল, ২৮ সেব ভেড। কিংবা গোরুর মাংস 
১৯ সেব তৈল অথবা ঘি দ্বাবা রন্ধন কবা হয। আমার পিতাব মৃত্যুর পব 
আমি বাবে হাজার হস্তী পাইয়াছিলাম। প্রত্যেকে জন্যই এই পবিমাণ 
খাগ্ধ নির্দিষ্ট ছিল। আমাৰ প্রাতঃকালেব ভ্রমণের জন্য উপরোক্ত হস্তী 
নির্দিষ্ট আছে । ভ্রমণের সময় ইহাৰ পৃষ্ঠে নিবেট ন্বর্ণের এক হাওদা স্থাপিত 
হয় এবং স্বর্ণনিশ্মিত শৃঙ্খল ও অন্যানা অলঙ্কাবাদি দ্বাবা ইহাব গলদেশ, 
পৃদদ্ধয এবং বক্ষ স্থশোভিত কবা হয়। প্রতিদিন চন্দন-চুর্ণ দ্বার ইহাব 
দেহ মার্জিত এবং চিত্রিত করা হয়। ইতঃপূর্ব্বে কয়েক জন লোক 
আমাব নিকট অভিযোগ করিষাছিল যে, সাহজাদ| দাঁনিয়েল উপযুক্ত মূল্য 
প্রদান না করিষা বলপূর্র্বক তাহাদিগের নিকট হইতে হস্তী কাডিয়া 
লইয়াছেন এবং অন্যান্য লৌকেব নিকট হইতে মূল্য প্রদান না করিয়াই 
বহু মূল্যবান ভ্রব্য লইয়াছেন। আমি চতুদ্দিকে প্রচার করিয়া দিলাম 
যে, দানিয়েলেব নিকট যাহাবা যত টাকা পাইবে তাহাবা আমাব নিকট 
আসিলেই তাহাদেব সমুদয় প্রাপ্য পবিশোধ করিয়! দিব। 
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আমার নিকট একটি বন্দুক ছিল, ইহাঁব জন্য মির্জা বস্তম ইহাব পূর্ব 
স্বামীকে বাঁবে। হাঙ্জাৰ টাকা এবং দশটি অশ্ব দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু 
তিনি তাহাতে ও অস্বীকার কবেন। এত অধিক মূল্য প্রদান করিতে 
চাহিলেও তিনি বন্দুক দিতে অস্বীকার কবাতে আমি ইহাব বিশেষত্ব 
জানিতে চাহিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তর তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ইহা হইতে 
ক্রমাগত একশত বাব গুলি নিক্ষেপ করিলেও এই বন্দুক উত্তপ্ত হইয়া 
উঠে না। ইভাচে পুবাতিন প্রণালীতে পলিতা ছবাবা আগুন দিতে হয় 
না, নিজেই প্রজ্জবলিত হইযা উঠে। ইহা হইতে যে গুলি নিক্ষেপ 
কর! যাঁয় তাহা লক্ষ্যভেদ কবিতে কখনে। ভুল কবে নাঁ। এই সকল 
গুণেব বিষষ অবগত হইযাও আমি তাহাকে বন্দুকটি প্রত্যর্পণ করিলাম । 

১৬১১ গুষ্টান্দে ১৯ই ভিসেম্বব শনিবাব* আমি আমাৰ পুত্র খুবমকে 1 
আট লক্ষ টাকা মূল্যেব একটি মুক্তার নেকৃলেন এবং হীবকখচিত উষ্জীষ 
উপহাব প্রদ্ণান কবি। ক্রমে খুরম বহু মূল্যবান নান! প্রকার অসাঁধাবণ 
্জীলঙ্কাবের অধিকারী হইযাছিল। আমি একাস্তমনে আশা কবি 
খে প্লুতিভায়, ধন্মে এবং পুণ্যে সে আমাব সমুদষ সন্তানেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
আসন লাভ ককক । 

এই দিনই কাবুলেব কাজি আবছৃল্লাৰব এক আবেদন-পত্র পাইলাম। 
তিনি লিখিযাছেন যে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগেব নিকট হইতে জেখত কব 
আদায় বহিত হওয়াতে বাজস্বের সমূহ ক্ষতি হইতেছে এবং এই কব 
পুনঃ প্রচলনের জন আমাব নিকট তিনি অনুমতি প্রার্থনা কবিয়াছেন। 
এই আবেদন-পত্র পাইষাই আমি বুঝিলাম যে, বাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নে 
কিন্ত নিজেব স্বার্থ-হানি হইতেছে বলিষাই তিনি এরূপ অনুমতি প্রার্থনা 


সি লাশ পপি পাপী স্পীকার আপার 


« জ্ঞাহাঙ্গীবের বাজত্বেব সপ্তম বষের দ্বিতীয় মাসেব প্রথম দিন । 


শ' পা লাজান্তান । 
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করিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করিলাম যে, আমার 


সাম্রাজ্যের মধ্যে কাহারে! নিকট হইতে কেহ এই কর আদায় করিতে 
পারিবে না। সৈম্তদিগকে আদ্ণে করিলাম যে, তাহারাও যেন এই হুকুম 
অমান্য না করে। ভাবতবর্ধে মাসিবাব প্রবেশ-পথে যাহারা পাহারা 
দেয়, তাহারা যাভীতে কব আদার করিবাঁব ছলে নিরীহ পথিকদিগের 
নিকট হইতে বলপুর্বক টাক! আদা না করে, সে বিষয়ে কঠিন 
আদেশ জারি করিলাম। যাহাবা পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার 
করিবে, তাহাদের শিরচ্ছেদন হইবে, এই আদেশ দ্িলাম। বোখারা- 
নিবাসী সয়েদ আবছুল ওয়াঙেবের পুত্র সয়েদ কমলকে পিতা 
কয়েক বৎসরের জন্য দিলীর শাসনকর্তী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
আমি দেখিলাম যে, এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! তিনি ন্যায়বাঁন এবং 
ধর্্মননিষ্ঠ শাসনকর্তীব অনুপযুক্ত কার্য্য সকল সম্পাদন করিয্াছেন। এই 
অপরাধের জন্য 'আমি তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিতে অভিল্লাী 
হইলাম। কিন্তু পিতাৰ সহিত তাহার বন্ধুত্বের বিষয় স্মরণ করিয় 
অন্ত কোনো শীন্তি না দিয়া তাহাকে এই কার্ধ্য হইতে অপস্থত 
করিলাম। সমগ্র হিন্ুস্থান ও কাবুল প্রদেশ এবং তৎসন্নিকটবর্ভী 
স্থান সমুহেও জেখাত কর রহিত করিয়া দিয়াছিলাম। এক্ষণে খোরাসান 
এবং মেওয়রান্েহারেও এই কর রহিত করিলাম। পিতার রাজত্বের, 
সময় কাবুলের নিকটবর্তী স্থান হইতে ৯ কোটী টাকা রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়া 
যাইত। 

আসফ খাঁর জাইগীর বাজ বাহাছুবকে প্রদান করিলাম। কিন্তু 
আসফ খ! বলিলেন এই জাইন্রীর হইতে অদ্যাপি ছুই লক্ষ টাঁকা 
খাজনা পাওনা রহিয়াছে । সুতরাং খাজনা! আদার না হওয়া পর্য্যস্ত 
ইহা! তীতাঁর অধীনেই বাখিলাম এবং রাজকোষ হইতে তাহাকে এক লক্ষ 
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টাক। প্রদান কবিতে আদেশ দিয়া বাকি খাজন! আদায়ের ভার 
বাজ বাহাদুরের প্রতি অপণ কবিলাম। উদয়পুরের রাখার বিরুদ্ধে যুদ্ধ- 
যাতার সময় মাফগান সেবিফ খা আমাব পুত্র পাবভিজের অন্গুগমন 
কবিয়াছিলেন। আরম ইভাকে ত্রিশ হাজাব টাকা পুরস্কাব প্রদান 
করিলাম। পিতার পিতৃব্য হিন্দল দির্জীব কন্তাব সহিত স! কুলি খ 
মহরমের বিবাং দিলাম। পিতা এই কন্যাকে আমার পুত্র খুবমেৰ 
খাত্রী রূপে মনোনীত কবিয়া গিষাছিলেন। 


খসরুর বিদ্রোহাঁচরণ 


১৬০৬ খুষ্টাজেব ৩১এ মাচ্চ বানি দ্প্রহবেব সময কুসঙ্গী ছারা প্ররৌছিন্ 
হইয়া! আমাৰ পুত্র খসক পিতার ন্নেহময ভবন এবং বিশ্বস্ত আশ্রষ পরিত্যাগ 
কবিয়া পঞ্জাব অভিমুখে পলাবন কবে । বাত্রি দ্বিপ্রহবেব পবই খসকব 
গৃহের একজন ভৃত্য উজির-উল-মৌলককে সংবাদ প্রদান কবিল যে, 
সাহজাদা বহুক্ষণ প্রাসাদ পবিত্যাগ করিয়|! চলিযা গিযাছেন, এন 
পথ্যন্ত প্রত্যাবর্তন কবেন নাই। উজিব-উল মৌলক তৎক্ষণাৎ 
ভূত্যকে সঙ্গে লইয়৷ আমীর-৪ল-ওমবাহকে এই সংবাদ প্রদান কবিলেন। 
আমীব-ওল-ওমবাহ তখন কাধ্য সমাপন কবিয়া আমাব নিকট হইন্তে 
বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। ভিনি তৎক্ষণাৎ পুনবায় 
প্রাসাদে আগমন কবিষা খসকব গুভেব দাসদিগকে জাগবিত করিয়া 
অবগত হইলেন যে, যুববাজ সত্যই পলায়ন কবিয়াছেন। এই প্রকাৰ 

বাদ লইতে ও অনুসন্ধান কবিতে আবো দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল। 
তৎগব আমীর-ওল-ওমরাহু আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিতে আসিলেন। 
আমি তখন অন্দবে শয়ন করিযাছিলাম। মন্ত্রী খোজা এখলাসকে 
বলিলেন যে, অতি গুরুতব প্রয়োজনে তিনি সম্রাটেব নিকট আসিয়াছেন, 
এখনি তাহাকে জাগবিত কবিতে হইবে । খোঁজার নিকট হইতে 

বাদ পাইয়া আমি মনে কবিলাম যে, পম্ভবতঃ বিদ্রোহপুর্ণ গুজবাটে 
পুনবায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অথবা দক্ষিণ ভাবতবর্ষে কেহ 
বিদ্রোহ-পতারু। উড্ডীন কবিয়াছে। এই প্রকাব চিন্তা কবিয়া 
আমি মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সাহবাদার পলায়নের 


১০০ জাহাঙ্গীবের আত্ম-জীবনী 


বিষয় আমাকে বলিলেন। হঠাৎ এই সংবাদ শ্রবণ কবিয়া আঁমি ব্যাকুল- 
ভাবে মন্ত্রীকে বলিলাম,_“এখন কি কব কর্তব্য? আমি নিজেই অশ্া- 
বোহণে তাহার অন্ুগমন করিব কিম্বা খুবমকে তাহার অনুসন্ধানে 
পাঠাইব ?” প্রত্যুত্তবে তিনি খণিলেন,_আমাব অনুমতি পাইলে তিনি 
ঈশ্বরের সাহায্যে একটি স্ুবন্দোবস্ত করিতে পারেন। তিনি 
চিন্তাকুলহৃদয়ে জিজ্ঞাস কবিলেন যে, সাহজাদা যদ্দি আমাঁব বিকদ্ধা- 
চন্নণ করিতে উদ্যত হন, তবে তিনি কোন্‌ পন্থা অবক্ষ্বন কবিবেন 7 
আমি বলিলাম,তিনি ষদ্দি দেখেন যে বিনা যুদ্ধে উহা মীমাংসা হইবে 
না, তবে সমগ্র শক্তি নিয়োগ কবিয়! তিনি যেন যুদ্ধই কবেন। সাম্রাজ্য 
বক্ষায় পুত্র-মিত্র আত্মীয়-স্বজন কেহই আপনাব নয়। সহস্র পুত্র 
এবং আত্মীয় ম্বজন অপেক্ষা! নিঃসম্পর্কিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিব মূল্য অধিক 
জ্ঞান করি। প্রভূব উপকাবের জন্য যে ব্যক্তি সর্ধ্ন্ম বিসর্জন কবে 
নে সমুচিত পুবস্কাব লীভেব উপযুক্ত পাত্র। যে পুত্র পিতাব অতুলনীষ 
স্নেহ এবং অযাচিত করুণাঁব দান উপেক্ষা করিয়া অপত্য-কর্তব্য বিশ্বৃত হয়, 
সে পুদ্র-নামেব যোগ্য নহে ; তাহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়াই জ্ঞান 
কবি। এই পুত্রই আমাব উত্তবাঁধিকারী এবং সাম্রান্ব্যেব রক্ষাকর্তা 
কিস্তু সে ষে প্রকার কৃতপ্রতাৰ পরিচয় দিয়া আমার শক্রত। কবিতে 
উদ্যত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আমাব আত্মজ এবং উত্তরাধিকারী 
বলিয়। স্বীকাৰ কবিতে পাবি নী। ইস্লাম ধর্মে ইহার একটি হ্থন্দর 
দৃষ্টান্ত আছে । অটোম্যান রাজগণ বাজ্যের মঙ্গলেব জন্য একটি পুত্র ব্যতীত 
আর সকলকেই নিহত কবিয়াছিলেন। আমাঁবও রাজ্যেব মঙ্গলের জন্তা এবং 
সাম্রাজ্যেব শাস্তি ও শৃঙ্খল! বক্ষার জন্য এই পুত্েব বিদ্রোহাচবণ দমন কবা 
কর্তব্য । ঘে পুত্র সম্তানেব কর্তব্য হুলিয়া গিযা বিপথে গ্রমন কবিয়াছে 
ভাহাকে গনখাষ কোনে। দাঘিত্বপূর্ণ কার্য নিষুন্ধ করিলে আমি পবমেম্বনের 


খসরুর বিদ্রোহাচবণ ১০১ 


নিকট অপবাধী হইব । তিনি আমাকে যে কার্য্যের ভাব অর্পণ কবিয়াছেন 
তাহা স্থসম্পার্দিত হইবে না। আমীব-ওল ওমবাহকে আমার এই চিন্তার 
বিষষ বলিলাম। তিনিও মনে মনে এইবপ কবিবেন স্থিৰ কবিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু আমাঁব বাচনিক আদেশ লগ্রযাই নুদ্ধিমানেব কার্ধ্য 
ব্লিষ। 'আমাঁব অনুমতি প্রার্থনা! কবিলেন। তিনি আমাব আদেশ 
শিবোবাধা কবিঘ| আমাৰ নিকট হইতে প্রস্থান কবিলেন। খুবম ত্তীহাব 
সহিত গমন কবিল। খুবম খসক অপেক্গ|। বয়ণকনিষ্ঠ। সাঁধাবণত, 
জোট্ঠ সন্ত।নেব অভাবে তাহাঁব পববন্ভী সন্তানই বিষষেব উত্তবাধিকাবী 
ভইয| থাকে। আমীব ছল ছমনাশ্বে পস্তানেৰ পৰ ভাভাব অন্ুগমন 
কবিত আদব প্রবল আকাল্স] জন্বিল। তাহাকে পনের গ্ঠায় ন্সহ কি 
এব” তিনিও আমা হদযেব সমুদয় গুট ভাব অবণত আছেন। তীভাব 
বিপদাশঙ্ববাষ আমাব চিক চঞ্চল ভইযা উঠিল। আগার প্রাসাদে পে 
মকল টসন্য স্চিল তাচাদিশবে পস্থ্ত বাখিতি আমি নক্মী সেখ ফবীদকে 
'মাদেশ দিলাম এব* সীমান্ত প্রদেশস্থ ও সামাজ্যব প্রধান প্রধান গে 
অবস্থিত সমূদ্য আমীবকে এই ঘটন! জানাইঈবাব জন্য ও তাহাদিগকে 
সম্্াটেব নিকট সমাবত হঈবার জন্য কোনাযাল এনমাম খাকে চতুর্দিকে 
দ্রুতগামী দূত প্রেবণ কবিতি আদশ দিলাম। যাহাবা নিকটে ছিল, 
তাহাদিগকে অবিলম্বে আমাব নিকট উপস্থিত হইবাব জন্য হুকুম 
দিলাম ! 

আমীব ও ওমবাহদিগকে এই নিদাকণ সংবাদ প্রদান কবিবাব পর 
খনকব পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আমাব আস্তাঁলেব ৪০ হাজার অশ্ব বিশ্বস্ত 
এবং সাহমী পুবাতন কর্মচারীদিগেব মধ্যে বিতরণ কবিলাম। বহু 
আমীরকে এক শত হইতে ছুই শত অঙ্ব প্রদান কবিলাম এবং এক লক্ষ 1 


পু 


উষ্ট সচ্জিত কবিতে আদেশ দিলাম। যে সকল সৈন্তের উষ্র ছিল না. 


১০২ জাহাঙ্গীরেব আত্ম-জীবনী 


তাহাদিগকে সুসজ্জিত উদ্ প্রদান করিয়া সকলকে যাত্রার আয়োজন 
কবিতে বলিলাম। যে সঞ্ষল আমীব এবং মন্সব্দার দুরস্থানে অন্ত 
কার্যে বত ছিলেন, তাহাদিগকে অবিলম্বে আমাব অনুসরণ করিতে 
'ক্বাদেশ দিলাম। দোস্ত মহম্মদ এব” কাবুলি মহম্মদ বেগকে আমি 
সম্প্রতি রাজকার্য্যে কাবুল এবং পঞ্তাবে যাইতে আদেশ দিয়াছিলাম। 
কাহার! তথায় বাত্রা কবিবাব পুর্বে সেকেন্রার কিঞ্চিৎ দূৰে অবস্থিতি 
কবিতেছিলেন। এক্ষণে তাগাবা আমাৰ নিকট প্রত্যাগমন করিয়া এই 
সংবাদ দ্রিলেন যে, সাহজাদা| খসক নিশি হাজাঁব অনুচব লইয়া দ্রুত গতিতে 
পঞ্জাবাভিমুখে অগ্রসব হইতছন। বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে দ্রুতগামী 
অশ্ব, এবং উ্ঈ প্রদান কবিষা আমি অশ্খে আবোহণ কবিলাম। 
[নীম বাতি কর্তৃক প্রদত্ত স্বাদ দাব। জানিতে পাবিলাম যে, খসক 
বুমুদিকেগমন কবিযাছে। পথে বত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, 
রর এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কবি অবগত হইলাম যে, নে সিদ্ধুনদীর 
"তীরবর্তী প্রদেশ সমৃহেব অভিমুখে গমন কবিয়াছে। উষাকালে আগ্রা 
হইতে তিন ক্রোশ ঢৃববর্তী সেফেন্দ্রী নগবে আগমন কবিলাম। এইস্থানে 
আমার পিতাব পমাধি-মন্দিব অবস্থিতি কবিতেছে। মির্ডা সাবোথেব 
পত্র মির্জা হোদেন খদকব সহিত যোগদান কবিতে উদ্ভত হইয়াছিল, 
কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহ! কবিতে পারে নাই । এই স্থানে দে 
আমার সম্মুখে শ্লীত হইল সে অপবাধ স্বীকাব কবিলে তাঁহার তৃস্তদ্বয 
্চান্দিকে বন্ধন কবিয়৷ তাহাকে উ্টপৃষ্ঠে চাইয়া 
নিতে আদেশ প্রদান করিলাম। আমার পিতাব আত্মার 
প্রভাবে আমি এই সময একটি শুভ ভচিন্ন ফ্লেখিলাম, ইহা অতিগ্টনধীশ্ 
জনক । আমার পিতামহ হুমাযূনও জারি 
ছিলেন। কাহার ১৫ বসব বয়সে/তিনি স্বাহার পিতা 'বাবরের সমাধি 
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দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে গগনমার্গে একটি পক্ষীকে 
উড়িয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাহা অন্ুুচববৃন্দকে বলিলেন যে, যদি 
তিনি সামাজ্যের অধিপতি হন, তাহা! হইলে এই তীব দ্বার! এ পক্ষীকে বধ 
কবিতে সক্ষম হইবেন, ইহা! বলিক্কাই তিনি তীর নিক্ষেপ করিলেন। 
পরক্ষণেই গভীর আনন্দেব সহিত দেখিলেন যে, পক্ষীটি বক্তাক্ত কলেবরে 
তাহার পদতলে আসিয়! পড়িল। এই ঘটনার পব হইতে তিনি স্থির 
করিলেন যে, সমুদয় অত্যাবস্ঠকীয় কাধ্য সম্পন্ন করিবাব পূর্কে এই 
প্রকারে ভাগ্য পরীক্ষা কবিষা তবে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ কৰিবেন। 
আমিও এক্ষণে নিয়লিখিত ঘটনাব দ্বাৰা আমার ভবিষ্যৎ নির্ণয় কবিলাম। 
পিতার সমাধি-মন্দির হইতে এক ক্রোশ দূরে একটি অপরিচিত ব্যক্তির 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা কবাতে সে বলিল 
যে, তাহার নাম মুরাদ খাজা । ইহা শুনিয়া! আমি বলিলাম যে ঈশ্বরকে 
ধযাবাদ, আমার ইচ্ছা পুর্ণ হইবে। কিয়দ্ুর অগ্রসর হইয়া সম্রাট বার- 
রের সমাধির নিকট আব একটি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
এ ব্যক্তি একটি গাধার পৃষ্ঠে জালানী কাষ্ঠের বোঝ! চাঁপাইয় দিয়া 
এবং নিজে এক বোঝা কাঁটা লইয়। যাইতেছিল। তাহাব নাম জিজ্ঞাস! 
করাতে সে বলিল যে, তাহুর নাম দৌলত খাজা ( সৌভাগ্যবান )। 
আমি তাহাব এই নাম শুনিযা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং অন্ুচর 
বৃদ্দকে বলিলাম যে, ইহার পরে যে ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহার 
নাম যদি সাদেত (মঙ্গলজনক ) হয়, তবে আমাদেব যাত্রা শুভ হইবে। 
আরে! কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, একটি ক্ষ্র নদীর তীরে 
একটি ছোট বালক গোরু চরাইতেছে। আমর! তাহার নাম জিজ্ঞাস! করিলে 
সে বলিল যে, তাহার নাম সাদেত খাজা । ইহা! শুনিয়া আমরা নকলে 
যার পর নাই বিশ্মিত হইলাম এবং অনুচরবৃন্দের মধ্যে এক খনন 


| ১৪০৪ জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 


কোলাহল উখিত হইল। আমিও ইহাকে আমার ভবিষ্যতের এক 
 গুঁভচিহ্‌ জ্ঞান করিয়া আমার রাজ্যের সমুদয় কার্ধ্য এই তিন মঙ্গলজনক 
চিহ্ন অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে মনস্থ করিলাম । 

এই প্রকারে দিবা দ্িপ্রহর অতীত হইলে প্রথর রৌদ্র-তাঁপ অসম্থ 
হওয়াতে আমি বিশ্রাম লাভের জন্য একটি বুক্ষের ছায়ীয় বসিলাম । 
এই স্থানে বসিয়৷ বসিয়া আমার হৃদয় বিষাদভারে অবনত হইয়! পড়িল । 
আমি খান-ই'আজিমকে বলিলাম, যে আমার এত শশ্বধ্য সাজসজ্জ| থাকা 
সত্বেও এক্ষণে আমার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমার হতভাগ্য পুত্র 
এক্ষণে কি ভীষণ কষ্টের মধ্যে দেশ হইতে দেশাস্তরে পলায়ন করিতেছে, 
তাহা চিন্তা করিয়। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । অধিকন্ত তাহার 
অপরাধ এবং বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া আমি ঘিয়মাণ হইতেছি। 
তাহার এ এই সকল .নান! প্রকার কষ্টের নিকট আমাদের এই সামান্ত 
অস্থবিধা অতি তুচ্ছ। আমীরই পুত্র এবং বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ যে এই 
প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিল, সে জন্ত আমি অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়াছি। 
আমি যে এত শীদ্র এই হূর্ঘটনার বিশনয় অবগত হইয়। তাহার প্রতিকারার্থ 
উপায় অবলম্বন করিতে পারিয়াছি, সে জন্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ । আমি. 
যদি খসরুর অন্বেষণ করিতে আরো .বিলম্ঘ করিতাম, তাহ! হইলে সে. 
হয় তো এতক্ষণে কোনো সীমান্ত প্রদেশ দখল করিয়। অন্যান্ত বিদ্রোহীদের 
'লহিত যোগদান করিত। তাহাকে এই কার্ষ্যে সফলতার সহিত বাধা! 
পরান করিবার জন্ই আমি. স্বয়ং তাহার অনুপরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ 
“ন্ছ পুডুরিণী এবং নয়নানন্দকর বনরাজিপূর্ণ একটি গ্রামে আসিয়া. আমনা 
ারু্াঁতিলাম। এইস্থানে জামর! সংবাদ পাইলাম যে, খসরু হিন্দি 
তীর্থস্থান মথুরা! নগরে উপস্থিত হইলে বালান জন হোলান বেগ 
. খফদল সৈন্ঠ লইয়। ্ নগরে প্রবেশ করেন. . তিনি তথায়, উপস্থিত 
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হইয়াই নিরীহ নগববাসীব প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচাঁৰ আবম্ত করেন এবং 
তাহাদেব সমুদ্য ধনসম্পত্তি নুন কবেন। তিনি নগববাসীর উপর 
এ প্রকার নৃশংস অত্যাচাব কবেন যে, তাহা দেখিয়] খসরু অতিশয় 
দুঃখিত এবং বিবক্ত হয। মে আপনাকে এই নকল অত্যাচাব ও সর্ব- 
নাশের কাবণ বলিযা নিজেকে পিক্কাব দিয়। অনুচরদিগকে বলে যে “হায়, 
আমি কোন্‌ পাপের পথে আসিযা পড়িলাম। আমাৰ সঙ্গিগণ কর্তৃক 
নুন হইয়া কেন আমি আমাব পিতাকে পবিভ্যাগ কবিলাম! এক্ষণে 
আমাৰ পূর্ব্ব গৌবব, সন্্রম, এবং মরধ্যাদা বিস্কৃত হইয়া সমাজের হীন- 
চরিত্র লোকদিগকে মামীব নামে অভিবাদন করিতে বাধ্য হইতেছি। 
আমার এতদূব অধঃপতন হইয়াছে যে, পিতার প্রজাব উপর এই হুষ্টলোক 
গণেব অত্যাচাব দমন কবিতে ও আমি অক্ষম।” দ্বণা ছুঃখে জর্জরিত 
হই খসরু এই কথ! বলিয়া! বিলাপ কবিতে লাগিল। কিন্তু ধিনি 
তাহাকে অধঃপতন এবং ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা কবিতে পাবিতেম, 
সেই পিতার নিকট নির্বৃদ্ধিতা এবং লজ্জাণশতঃ সে ফিরিযা আদিল না। 
ঈশ্ববকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, এখনো হতভাগ্য খসরু অন্ৃতপ্ত 
হইয়া আমার নিকট আসিলে আমি তাহাব মকল অপরাধ মাজ্জনা 
কবিয়৷ তাহাব পূর্ববগৌরব এবং মনত্রমেব মধো তাহাকে স্থাপিত করিভাম। 
আমি যে তাহাকে ক্ষমা কবিতাম তাহা! সে নিশ্যয়ই অবগত আছে। 
আমাব পিতার অস্থথেব সময় মে একবার আমার বিকদ্ধাচরণ করিয়া- 
ছিল, কিন্তু পরে তাহার ব্যবহারেব জন্য অনুতপ্ত হইয়া আমার নিকট 
ক্ষমা ভিক্ষা করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। 


আকবরের মৃত্যু 


পিতার অন্থখের সময় কয়েকজন ছুর্দীস্ত আমীর আমার বিরুদ্ধে 
উথিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে বিনা আয়াসেই ঈশ্বর 
হিনুস্থানের সিংহাসন আমাকে অর্পণ করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই 
সেপ্টেম্বর পিতার পীড়া বুদ্ধি হয়। রোগের উপশমের জন্ত আত্মীয়গণ 
ঢা মেবন করাইবার পূর্বের তাহাকে কয়েকটি স্ুশ্বাছ ফল আহার করিতে 
ঠৌ্গ। এই ফল আঁহারকরিয়! তাহার রোগ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি পর 
পন করেন নাই। অধিকত্ত, সেদিন আমিনদ্দিনের জুয়া- 
খেলার জন্য তাহাকে তিরস্কার করাতে তাহার রোগ অধিকতর বৃদ্ধি 
ইইয়াছিল। পর দিন ভাক্তারগণ*, তাহাকে স্থকুয়ার মধ্যে উপযুর্ভ 
ওঁষধ সেবন করাইল। কয়েক দিন পর তাহাকে খিচুড়ি খাইতে দেওয়া 
ইয়। শরীরে বল পাইবার জন্ঠ পিতা তাহা আহার: করেন; কিন্ত 
ভাহার হজম্শক্তি এত দুর্বল হইয়। পড়িয়াছিল যে, ইহা! আহার করিবার 

'্তীহীর; ভয়ঙ্কর পেটের পীড়া হয়। হাকিম মুজাফর বলিলেন 
যে তাহার ঘহযোগী হাকিম' আলি ওষধ ও পথ্য দিতে তুল 
করি সমাটের রৌগ বৃদ্ধি করি দিয়াছেন। পাছে ইহাতে হাকিম 
জালির কোনে! ক্ষতি হয় এজন্ঠ'আমি বলিলাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং 
চিকিতমকের এই প্রকার তুল না হইলে আমাদের কখনো যু: হইত 
না? (হাকিম, আঁলিক্ চিকিৎসা! ব্যবদায় ও প্রতিপত্তির ক্ষতি হইবে 
টি চনা কা প্রান্তে রর এই: বলিলাম, কিন্তু তাহার 
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দশ দিন পূর্ব হইতে আমি প্রত্যহ বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা 
তাহার পবিচর্য্যায় যাপন কবিতাম। গীডিতাবস্থায় একদা তিনি 
অনুচববর্গ না লইযা আমাকে প্রাসাদে আসিতে নিষেধ কবিয়াছিলেন । 
এক্ষণে কযেকটি কাবণে বুঝিতে পাবিলাম যে, তীহাব এই উপদেশ 
উপেক্গা কবা আমাব উচিত হইতেছে না। হতরাং একাদশ দিবসে 
আমি আমাঁব সৈন্য এবং অন্ুচবসহ প্রাসাদে গমন কবিলাম। পবদ্দিবস 
সমাটের অনুমতি না লইযাই তাহাব কম্মচারিবুন্দ আমাকে বাজপ্রাসাদে 
প্রবেশ কবিতে দিলেন না । আমাকে প্রাসাদে প্রবেশ কবিতে উদ্যত 
দেখিযা তাহারা প্রাসাদেব এবং সমুদষ ছুর্গেব ঘাঁব বন্ধ করিয়া দিলেন । 
তৎপবে আমি আব প্রাসাদে গমন কবিলাম ন।। এই সমষে মকাপ্নের 
খাঁ আমাকে মানসিণভেব একখানি পন্র প্রদান কবিলেন। তাহাতে 
মানসিংহ আমাকে লিখিতেছেন যে, তিনি আশা কবেন আমি লর্ধব 
বিষয়ে তাহাদের সহিত একমত ভইব। আমি কৃতজ্ঞতর সহিত 
স্বীকার করিতেছি যে, আমার এই বিপদের সময মকাবেব খা! প্রাসাদের 
ভিতবে থাকিষা আমাব বিকদ্ধভাবাপন্ন আমীবদিগেব মধ্যে সন্ঠাৰ 
বিস্তাব করিতে বিধিমত চেষ্ট! কবিতেন। মকাঁবেব খা আমাব পিতাঁব 
অধীনে ছুই হাজার সৈন্টেব অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
পিত। আমাকে ১৯ হাজাব সৈন্তের অধিনায়ক-পদ্র প্রদ্দান কবিলে, আমি 
মকাবেব খাব কাধ্যেব পুবস্বীবন্বর্ূপ তাহাকে তিন হাজারের পদ 
প্রদান কবিলাম এবং আমাব মন্সব্দার নিষক্ত করিলাম। পিতার 
শেষাবস্থায় তাহাব সেবা শুত্রষা ও দর্শন হইতে এই প্রকারে খবর 
হইয়া আমি মনকষ্টে দিন যাপন কবিতে লাগিলাম। এই দুঃখের দিনে 
আমি একমাত্র পবমেশ্বর়ে আঁত্বসমর্পণ কবিয়াছিলাম। আমাব তিনটি 
বিশ্বন্ীঠঞবং বিচক্ষণ কণ্ম্মচাঁবীকে আমাব এই দুঃখের বিষয় জানাই] 


১৩৮ জাহাঙগীবেব আম্ম জীবনী 


ছিলাম। তাহাদেব নাম মিবাণ সদরজাহান, 'িব বেজীউদ্দিন, এবং 
থাঁজা উইস। পাবস্যেব সম্রাট সা তাঁমাম্পেব মৃত্যুব বারিহে স্থলতাঁন 
ভাইদার মির্জী এবং সা ইস্ম/উলেব যে অবস্থা ঘটঘাঁছিল তাহাব সহিত 
আমাব বর্তমান অবস্থাব সাদৃশ্ঠ আছে বলি! তীহাবা দেই ঘটনাব 
সবিশেষ বর্ণন কবেন। আ ামাম্পের মৃতু" পণ ইসমাইপ মির্জকে 
সম্রাটেব পদে অভিবিক্ত ববিবাখ জন্য কয়েবজন ভামীব মন্থণ। কবেন। 
ইসমাইল মিজা বাজধানীতে ঝ।জপ্রাসাদে বা ববিতেন। এই আমীৰ 
গণ ইসমাইল মির্জীর ভগিনীব সভিত এই পবামর্শ কবেন এব* তীহারা 
অবগত হন যে, অপব কয়েকজন আমীখ তাভাদিগকে এই কার্য্যে বাধা 
প্রান করিয়া ভাইদাব মিঞ্জাকে পাবস্যের সিণ্হালন প্রদান কবিতে 
কতসঙ্বল্প হইযাছেন। স তামাম্পেব মৃত্যু হইলে হাইদাব মির্জ।ব 
পক্ষেব আমীবগণ এবং হুসেনি বেগ তাহাব ভ্রাতা মুস্তাফা মির্জীকে লইয়। 
বাজধানী পরিবেষ্টন কবেন। বাজধানীব সৈম্তগণ পরাজিত হইযা 
উপায়াস্তর ন! দেখিযা হাইদ।র মিজাঁব মস্তকচ্ছেদন কবিষা নগবের 
প্রাচীরের উপব দিয়! শত্রুপক্ষের মধ্যে ফেলিয়া দেখ! এই দৃশ্ঠ দেখিযা 
মুস্তয! মির্জা তাহার দশ সতত্র সৈন্য লইদা তৎক্ষণাৎ ঘদ্ধন্গেত্র হইতে 
পলায়ন কবেন। শীঘ্রই হোসেনি বেশ ও তীহাৰ ভাতী। ব্যতীত সমুদষ 
সৈন্য তাহাকে পবিত্যাগ কবে । পবিশেষে এই ভোসেনি বেগই নব 
সম্রাট সা! ইস্মাইলেব হস্তে মন্তাফা মিজাকে ভর্পণ করেন! সা ইস্‌. 
মাইল মুস্তাফার প্রাণদও কবেন। 

" আমার বিশ্বস্ত ব্ধুদেব পবামর্শে আমি স্বষং প্রাসাদে গমন না কবিষা 
আমাব পুত্র পারভিজের দ্বাবা পিতাকে স্বাদ প্রেবণ করিলাম যে, 
আমাব শিরংপীড়া হওয়াতে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পাবিতেছি 
না। পিত। এই সংবাদ শ্রবণ কবিষা আমাব আবোগ্যলাভের জন্য। 


** আকববেব মৃতু ১৯৯ 


প্রার্থনা কবিধা খাজা উইস্‌্কে বলেন ফ্ তাহাখ জীবনে আর আশা 
নাই। তিনি আমাকে দেখিতে উচ্চ" কবেন এব আমাব উদ্দেশ্যে এই 
বলিয়া বিলাপ করিয়া উঠেন বেলা । এ সনম তুমি কেন আমা 
হইতে দূবে রহিবাছ? তুমি জান ০ ৩ শাব মুত্রাব পব বিনা প্রতি- 
বাদে তুমি আমাব সি"হাসন লাঁভ কবিস্প। প্ঙাব মৃঠা নিকট 
জানিয়া অবিশ্বাসী, কৃতদ্র আমীবগণ ৎসককে পিপ্ভাসন প্রদান করিবাব 
জন্য যে ষডযন্ত্র কবিতেছিল, তাহ।তে হিন্দু এব মুসলমানের সম্মতি এবং 
সহাষতা লাভেব জন্য তাহাদিগকে *পথ ববাইল | বোখাব! অধিবাসী সেখ 
ফরীদ সর্বদা সআ্াটেব সেবা কবিতেন। তিনি বিশ্বস্ত মোকাবেব খাঁকে 
প্রাসাদেব সমুদয় সংবাদ প্রদান কবেন। হিন্দু এবং মুসলমানের শপথ 
গ্রহণেব পব “খাঁন-ই-আজিম” উপাঁধিধ।বী মিজা কোঁব। আমাৰ অরুতজ্ঞ 
পুত্র খসকর ভবিষ্যৎ পিংহাসন প্রাপ্তিব জনা আনন্দ প্রকাশ কবিয়া দূত 
প্রেবণ কবেন। মির্জ| কোক! খসককে বলিষ। পাঠান যে, তাহাব যাহাতে 
কোনো! বিপদ না হয সে বিষষে খসক মেন দৃষ্টি বাখেন। ইহার উত্তবে 
খসরু বলে যে, সে যখন নিশ্চযুই সিংহাসন লাভ কবিবে তখন এ বিষয়ে 
তাহাৰ কোনো! চিন্তা নাই। ইতত্পুর্বে পিতাব স্বাস্থ্যলাভেব জম্য 
তাহাকে স্থানান্তবে প্রেবণেব কথা হইখাছিল এক্ষণে মির্ভ| কোক এবং 
খসক বাজ্যলাভ সন্বদ্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া রাজা মানপিংহকে বলিলেন যে, 
সমাটেব এই অবস্থায় তাঁহাকে স্থানান্তবে লঈয় যাওয়া নিরাপদ নহে। 
এই ছুর্ববলাবস্থায় তাহাকে শয্যা হইতে উঠাইলেই ভাভাব প্রাণ বিয়োগেব 
সম্ভতাবন!। তথাপি বাজ! মানসিংহ সম্রাটকে বলিলেন যে,সেলিম সৈন্য সামন্ত 
লইয়া প্রাসাদ পবিবেষ্টন কবিয়াছেন , এমতাবস্থান, এক্ষণে তিনি ইচ্ছ। 
করিলে যমুনাঁৰ অপব পাঁরে অবস্থান কর্বতে পাবেন, পবে পুনবায় 
স্বাস্থ্যলীভ কবিলে প্রাসাদে প্রন্যাবর্ধন করিত পণবন।  ইভাতে সম্বাট 


পা বুল 


১১০ জাহাঙ্গীরেব আত্ম-জীধনী 


জিজ্ঞাসা করিলেন যে,_-কি কারণে সেলিম সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
প্রাসাদ পবিবেষ্টন কবিয়াছেন? আমীবগণ কি সেলিমকে প্রাসাদে 
প্রবেশ করিতে দ্বিতেছেন ন|?” এই বলিয়া সম্রাট পার্খপরিবর্তন 
করিয়া শয়ন কবেন। ঘে|ব মিথ্যাবাদী মির্জা কোকা সম্রাটেব সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া এস্কর ভবিষ্যৎ সম্বপ্থে তিনি কি প্রকার বন্দোবস্ত 
করিয়া যাইতেছেন তাহ। জিজ্ঞাসা কবেন। প্রত্যুত্তবে পীভিত সম্রাট 
বলেন,--“তুমি এই কথা বলিয়া মামাকে মৃত্যুব দ্বাবে নিক্ষেপ কবি- 
তেছ। আমার এখনো জীবানব গাশ! আছে বলিয়া মনে হইতেছে । 
তথাপি ঈশ্ববেব ইচ্ছায যদি অনস্তধ।ম নানা কবিবার সময় নিকটবর্তী 
হইম্মা থাকে, তবে আমাব জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম সার রণকৌশল, বাজনীতিক 
বুদ্ধি এবং অসামান্য বাজোচিত গুণ কি মামি বিশ্বত হইব? ঢুষ্ট 
লোফের মন্দ পরামশে সে কখনো আমাৰ অবাধ্য হইয়। থাকিলেও, 
মে আমাব জোষ্ঠ পুত্র , সুতরাং সেই সাআাজ্যের একমাত্র উত্তবাধিকাবী। 
আমাদ্দের বংশেব চিরপ্রথা এই যে, জ্যেষ্ঠ পুনেই সিংহাসন লাভ করে। 
বঙ্গদেশেব শাসনভার আমি খসরুব হস্তে অর্পণ কবিলাম।” পিতাব 
নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ প্রবঞ্চক তোষামোদকাবিগণ দলে দলে 
আমীর নিকট আগমন করিল। তাহাবা বলিল,_-"সম্রাট, আপনার 
পুত্র খসরুকে সর্ধববিধ উচ্চপদে ভূষিত কবিয়াছেন এবং আপনাকে “সা 

ই' নারে অভিহিত কবিতে খসরুকে আদেশ করিয়াছেন। আশা! 
করি, গাণিনি তাহাকে পিতার সমুদয় ন্সেহ, ঘত্ব প্রদান করিবেন।” 
্রত্যুত্বরে আমি বলিলাম,_”পিতা আমাকে “বাবা' (বৎস) ব্যতীত 
আর ক্ধখনে! অন্য নামে ভাকেন নাই। এই ডাকেব অর্থ এই যে, আমি 
আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট স্থতবাং আপনার্দিগকে স্বীকার কবিতে হইবে 
ে, আমিই আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট। কাবণ পুত্র কখনো ভাই কি 


আকবরের মৃত্যু ১১১ 


পিতা হইতে পাবে ন|।” আমার এই উত্তর শুনিয়। আমীবগণ যেন কিঞ্চিৎ 
হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং তাহাবা আমার বাক্যের কোনো উত্তৃব 
দিতে সক্ষম হইলেন নাঁ। তীহাবা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে যৌগ দান 
করিয়া অতিশয় অন্যায় ও নির্ুদ্ধিতার পরিচয় প্রদ্দান কবিয়াছেন, 
এই বলিয়া অতিশয় ছুঃখ গ্রকাশ করিলেন এবং আমাব সম্পূর্ণ 
বগ্ততা স্বীকাব কবিতে সম্মত হইলেন । মির্জী কোকা ব্যতীত আব সমুদয় 
আমীর আমার বশ্তত। স্বীকাব 'কবিতে ও আমাব পক্ষাবলম্বন কবিতে 
সম্মত হইলেন । মির্জা কোৌকা আমার সহিত গোপনে সাক্ষাতের 
অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। আমি তাহাকে বলিয়। ' পাঠাইলাম 
যে, তিনি ইতঃপুর্ব্বে রাজপবিবারেব যে সমুদ্ধ় উপকার করিয়াছিলেন, 
তাহা স্মবণ কবিয়া আমি তাহা বহু গুরুতব অপবাধ মার্জনা করিয়ছি। 
তিনি আমার গোঁপনীয় কথ। সকল অবগত আছেন। আমি তাহার 
প্রতি সর্বদা সদয় ব্যবহাব কবিয়াছি। আমাব এত দয়! প্রদর্শনের পবও 
তিনি আমার বিরুদ্ধাচরণ কবিযাছেন। স্ৃতবাৎ এই সাক্ষাতের পব তাহার 
সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইতে পারে। তিনি যদি ইহাতে 
প্রস্তুত থাকেন তবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। ইহার পরে 
সর্বাগ্রে বোখার! অধিবাসী সেখ ফরীদ আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে 
আসিলেন। আমি তাহাকে একটি তরবারি, বহুমূল্য সাজে সঙ্জিত অর্থ, একক 
লক্ষ টাকা উপহার দিলাম । তাঁহার পরে রাজ! মানসিংহ আসিলেন। তাহা" 
কেও আমি তরবারি, অশ্ব এবং নানাপ্রকার উপটঢৌকন প্রদান করিলাম ॥ 
পরের দিন খস্র রাজা মানসিংহ * এবং মির্জা আজিজ কোকাকে সঙ্গে 
লইয়। আমার নিকট আসিল । খস্রুকে বঙ্গদেশ অর্পণ করিবার জম্য এরং 
মহম্মর তেহেঘলকে তাহাব সাহায্যেব নিমিত্ত প্রেরণের জন্য মির্জা! পোক। 
 খসরুব মামা । 


১১২ জ।হাঙ্গীরেব আত্ম-জীবনী 


আমাকে অতিশয় অন্নবোধ করিতে লাগিলেন । আমার বাজব্েব প্রাব 
স্তেই খসরুব অন্ত্রপস্থিতি আদা নিকট নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল। তথাপি 
আমি তাহা প্রস্তাবেই সম্মতি দিলাম । আমি তাহাদিগকে আপাততঃ ষমু 
নাব পরপাবে বাস করিতে বলিলাম এব* পিতীব মৃত্যু হইলেই ভাতা 
দিগকে বঙ্গদেশে ঘাইবাব জন্য অন্তমতি প্রদান কবিতে স্বীকৃত হইলাম । 

এই দাকণ দুশ্চিন্তাব সমঘ পি আমাকে তীভাব উষ্ভীষ ও পবিচ্ছান 
প্রেণ কবিলেন এবং দূতমুখে স্বাদ পাঠাইলেন যে, আমাব অদশনে 
তিনি নিবতিশয অশান্তিতে কালযাপন কবিতেছেন। এই সংবাদ পাইবা 
মাত্র আমি তাহাব প্রদত্ত পরিচ্ছদ পবিধান কবিষা প্রাসাদে গমন 
করিলাম। ১৬০৫ খৃষ্টানদের ৮ই অক্টোবর পিতাব শ্বাস-কষ্ট হইল। 
শেষ সময নিকটবর্তী জানিযা, তিনি সমুদ্য আমীবকে তীহাব 
নেকট উপস্থিত হইবাব জন্য আমাকে আদেশ করিলেন। তিনি 
আমাকে বলিলেন,_“যাহাবা এই সুদীর্ঘ কাল আমাব রাজ্যশাসন 
কার্যে বিশ্বস্ততা এবং সততাব সহিত আমাকে সাভাধ্য করিয়াছেন এবং 
আমাব গৌববেব ধাহাবা অংশীদাব, তাহাবা তোমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত 
পোষণ করিবেন, ইহ1 আমি সা কবিতে পারিতেছি না । তীহাদেব সহিত 
তোমাৰ মিত্রতা স্থাপনেৰ জন্য তাহাদিগকে অবিলম্বে আমাব সম্মুখে 
উপস্থিত হইতে আদেশ করিতেছি” তীাহাব ইচ্ছা পুর্ণ কবিবার নিমিত্ত 
মমুদ্রয় আমীরকে এই সংবাদ দিবাব জন্য আমি খাজা উইসকে তৎক্ষণাৎ 
প্রেরণ কবিলাম। 

আমীরগণ পিত সম্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি চতুর্দিকে সন্নেহ 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সকলেব নিকট তীহাঁব অপবাধের জন্য মাজ্জনা ভিক্ষা 
করিলেন এবং আমীবদিগকে সম্বোধন কনিষা' যাহা বলিলেন তাহ 
নিয়লিথিঙ চনে লিপিবদ্ধ কবিষাছি । 


আকবরের মৃত্যু ্‌ ৯১৩৫৭ 

“যেই শাস্তি, ষে এ্বরধ্য বিরাজিত মম্রাজ্যে আ্ফ 

স্মরণে বাখিয়ো তাহা; কি সম্পদ পরিবেষ্টি 

ছিল মোর শোভনীম্ রাজতক্তথানি ! 

যাহার ছায়ায় কোটা কোটা প্রজা! মোর 

সুখে ও শান্তিতে কাটায়েছে নিশিদিন। 

আজ শেষ দিনে, এই ভিক্ষা! মাগিতেছি 

€তোম। সব! কাছে, প্রার্থনা করিয়ো মোর 

আত্মার কল্যাণ তরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়। ... 

আমার সমাধ্ডি”পরে ফেলো এক ফোটা 

্রেমপূর্ব অ অশ্রজল ! যবে, স্থখর্দিনে।, 
তোমরা রহিবে মগ্ন বিলাসে, আনন্দে, 
. মনে করো৷ মোরে, 'বাছার দক্ষিণ হত 

বিতরিত ধনরত্ব সদা তোমা সবে। . 5 

আজ মোর আত্ম! ভাঙ্গিয়! যাইতে চাছে 

এ দ্বেহ-পিঞ্জর ; এ ধরার ছুংখ ত্যাপি, 

লভিতে চাহে গে! সে যে অনন্ত বিশ্রাম |” .. 7... 

পিতার ম্বত্যুসময় নিকটবর্তী মনে করিয়! আমি পুত্রের শেষ কর্তব্য 

সাধনের জন্য তাহার শয্যার পার্খে গিয়! তাহার পদযুগল ধারণ করিক্া... 
উচ্চৈঃপ্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। তিনবার তাহাকে প্রদক্ষিণ : 
করিবার 'পর তিনি আমাকে তাহার নিকটে আহ্বান করিয়া তাহার. 
প্রিষ্ন তরবারি “ফতাউল-মুলক” * আমাকে প্রদ্দান করিলেন এবং উহ, 
তখনি . আমার 'কটি দেশে বন্ধন করিতে বলিলেন। তৎপরে আমি? 
পুনরায় তাহার পদবন্দনা করিলাম। আমি ছুঃখে এতদূর অভিইৃত_ 


রি সান্রাজ্যজরী। 


১১৪ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমাব নিশ্বাস ফেলিতে কষ্টবোধ হইতেছিল 
৯ই তারিখে এক প্রহরের পর পিতা স্বর্গধামে গমন কবেন। মৃত্যুব পূর্ব্বে 
তিনি মিবাণ সদব জাহানকে তাহার নিকট কল্মা * পড়িবার জন্য 
ডাকিতে বলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আশা! করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর 
সাহাব প্রাণ বক্ষ! করিবেন। সদব জাহান আসিলে আমি তাহাকে পিতাব 
শষ্যাপার্থে হাটু গাঁড়িয়া বসিষা ধন্মগ্রস্থ পডিতে বলিলাম । এই সময়ে পিতা 
আমাব কণ্ঠদেশ দুই বাহুদ্বাব! বেষ্টন কবি! বলিলেন,_-পপ্রিয় পুত্র, শেষ 
বিদাঘ দাও, কেননা, ইহলোকে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে ন)। 
তুমি আমার অন্দবেব লমুদয় আ্ীলোকেব বক্ষণাবেক্গণ করিয়ো এবং তাহাদের 
মাসিক বৃত্তি নিযমিতবপে প্রদান কবিয়ো। আমার মৃত্যুতে তুমি শোকাকুল 
ইয়া পড়িবে, আমি 'তোমাকে এতদিন যে সমুদয় উপদেশ দিয়াছি তাহা 
বিস্বত হইয়ো না । তুমি আমার নিকট বহু প্রতিজ্ঞা কবিয়াছ, তাভা 
ভূলিয়ো নী । তোমার উপর আমাব অনেক দাবী আছে; তাহা বৃহৎ অথবা 
ক্ষত হ্‌উ্ক পালন করিতে কখনে। অবহেলা কবিবে না । আমার সামরিক 
ীযুগ্মিষণ করিয়ে। | আমাব দয়! দাক্ষিণ্য তুলিয়। যাইয়ে| না এবং চিবদিন 
মান কত্যবর্গ ও পোষ্যদিগকে সযদ্রে প্রতিপালন কবিয়ো। এ পধ্যস্ত যে 
সকল দ্িষয়ে আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহার প্রত্যেক 
বাক্যেব মূল্য চিন্তা করিয়া তাদনুমারে কাধ্য করিয়ে! । আমাকে বিস্বৃত 
হইয়ো। ন।।” তিনি আমীকে এই সকল কথ! বলিয়া সদর জাহান্‌কে 
কল্মা পড়িতে বলিলেন। সদর জাহান পরিফার এবং গম্ভীর স্বরে উহা 
পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পিতাও পরিফষার ও উচ্চৈঃক্বরে 
তাহা! আবৃত্তি করিলেন। !কিয়ৎক্ণ পরে পিতা তাহার বালি" 


গ্গ মুসলমান ধণ্মের প্রধান মন্ত্র “এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই এবং 
মহম্ম তাহার প্রেরিত।” 










আকবরের মৃত্যু ১৯৪. 


সের নিকটে যাইযা স্দব জাহানকে সৌরানিসা, কোবাণের আর এক 
অধ্যায় ও আদিল! প্রার্থনা পাঠ কবিতে বলিলেন এবং ভাহাব 
আত্মাকে সম্পূর্ণৰপে ঈশ্ববে সমপণ করিবাব জন্য প্রস্বত কবিলেন ! 
সদব জাহান সৌরানিসা৷ সম্পূর্ণ করিয়া প্রার্থনার শ্ষে বাকা মুগ 
উচ্চারণ কবিতেছিলেন, তখন পিতার নয়ন-কোণে এক বিন্দু অশ্রু দেখ। 
দিল এবং তাহার আত্মা অনস্তধামে প্রাণ করিল। এ যেদীর্ঘ সাই 
প্রেস বৃক্ষ আজ জীর্ণাবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া বহিয়াছে, উহ! একদা উদ্মানের 
অলঙ্কাবন্ব্প ছিল। চিবপরিবর্তনশীল পৃথিবী । “তামাব মোতমন্ত্রে 
তুমি সকলকেই মুগ্ধ করিযা বাখিয়াছ। এই অবশ্তস্তাবী ধ্বংস হহাত 
ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, কেহই নিস্তার পায় না। এ জগতে অৃষ্ট ব্য্তীভ 
আর কিছুই নিশ্চয় নহে। অরৃষ্টেব হস্তে সম্পূর্ণূপে আত্মবিসর্জন দেও 
ব্যতীত মানবের আর অন্য উপায় নাই! 

বাজ! এবং ভিথাবীর যে শয্যা তাহাতেই পিতাব দেহ রক্ষিত হুইল। 
উহ! নানাপ্রকার স্থগদ্ধি, কপ্ূ্ব, মগনাভি, এবং গোলাপেব আতরে ধৌত 
করিবার পব একখানি বন্ত্র বাব! আচ্ছাদিত করিয়া কফিনে রাখা হইল । 
তৎপবে প্রাসাদেব সিংহদার পধ্যন্ত আমার তিন পুত্র এবং আমি উহা 
বহন কবিয়। লইয়া! চলিলাম। সিংহছার অতিক্রম করিবার পর প্রধান 
প্রধান কন্মমচারিগণ কফিন স্বন্ধে ধারণ করিয়৷ সেকেন্দ্র-অভিমুখে গমন 
করিলেন । তথায় প্রসিদ্ধ আকববেব নশ্বর দেহ অনন্ত নীলাকাশ-তলে 
সমাধিস্থ হইল। এ পৃথিবী যতদিন বর্তমান থাকিবে, ততদিন চিরকালই 
এই*গ্রকার ঘটিবে। পিতার পবিত্র সমাধির উপর বদিয়া৷ আমরা দাভ 
দিন তাহার জন্য শোকানুষ্ঠান কবিলাম। আমি, কুঁড়ি জন পাঠককে | 
সান্নারাত্রি সমাধির পার্থে কোরাণ পাঠ করিবার জন্য দিমুক্ত করিলাম 
এরং সমাধির উপব একটি মন্দির নিম্ধীণের জন্য ৬৭ লক্ষ ৫* হাজার 


১১৯: . আহাঙ্গীরের আত্ম'জীবনী 


টা পরান করিলাম এই সাত দিন প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার দিত 
ফ. ছুই শত প্রকার মিষ্টার ও থাগ্ঘব্রব্য বিতরণ করা. 
হইপ। এই সকল অনুষ্ঠানের পর সমুদয় আমীর এবং আমার রাজ- 
না প্রধান প্রধান পারিষদগণ আগ্রা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
এই প্রকারে ৭৫ বৎসর ১১ মাস ৯ দিনে আমার টি মরজীবনের 








সেকেক্ত্রা_প্রবেশ-তোরণ 


পার শ্তিহইল। এস্থলে পুনর্বার এই কথার উল্লেখ করিতেছি ষে, 
আমার পিতার মৃত্যু-দময়ে রাজ্যের অধিকাংশ আমীর খসরুকে হিন্দুস্থানের 
"সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য আমার বিরুদ্ধে এক বড়যন্ত করিয়াছিন | 
প্রককত পক্ষে, তাহারা সাাজ্য শীসন করিতে মনন্থ করিয়াছিল; খসে 
“সি, উপাধিমাজ্জ প্রধান করিবে স্থির করিয়াছিল ।:উরিত্ত সর্ব 
নদ না জগদীশ্বর 'আ *ার পক্ষে থাকাতে, আমিই জয়লাভ ারিয়ছিলাম রি 









আকবরের মৃত্যু ২১৭ 


অমব ভগবান আমাব হস্তে এই গুকতব কর্তব্য প্রদান করিয়াছের, 
আমি প্রতিজ্ঞা কবিলাম, আমাৰ দর্ববিধ শাঁসনকার্যে এবং অসন্থায়, 
অনাথ, দবিদ্রদিগের বক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন প্রভৃতি কার্যে আমি 
তাহাবই সাহায্য প্রার্থনা কবিব এবং তাহা দ্লিকেই আমার দৃষ্টি স্থিব 
বাখিব; আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্তান-সন্ততিব প্রতি দৃষ্টি করিব না । 
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আকবরেব সমধির উপগ্স্থ গৃভসমূ 


আমি শুনিয়াছি যে, কোনো এক উৎসবের প্রাতঃকালে সেখ বায়জিদ যখন 
তাহার ক্নানাগার হইতে বাহিব হইতেছিলেন, তখন কেহ অজানিতভাবে 
তাহার মন্তকেব উপব ছাই নিক্ষেপ কবে। তাহার শজ্ 
হইতে ছাই ঝাড়িয়া ফেলয়া তিনি প্রসন্নচিত্তে বলিয়া উঠেন, 
“হে আমার আত্মা, আমি এবাব আমাব মূল্য বুঝিলাম । আমার এট 
সুখের মূল্য কি একবাশি ছাই? প্রকৃত মহত্ব ুখ্যাতিব উপর 
নির্ভর কবে না। অহঙ্কাবী এবং দাভ্ভিকের মনে মহত্ব এবং উচ্চভাক্ক 


১১৮ জাহাঙ্গীবেব আশ্ম-জীবনী 


নাই | দীন্তাই তোমার সহযোগীদের মধ্যে তোমাব মস্তক উন্নীত কবিবে 
কিন্ত অহঙ্কাব তোমাকে ধূলিসাৎ করিবে । উদ্ধত এবং দাস্তিকেবা 
মাথা নীচু কব। যদি খ্যাতি আকাজ্ষা কব, তবে তাহা অন্বেষণ করিয়া 
লা।” 





খসরুর অনুসরণ 


এক্ষণে আমি পুনবাধ খসকর পলায়নেব বৃত্তীস্ত বর্ণন করিব । ১৩৬ 
খৃষ্টাৰে ২রা এপ্রিল আমব' ভীউডেল নগবে তাবু স্থাপন করিলাম । 
বোঁখাবা! অধিবাঁসী সেখ ফরীদ একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়। আঁমাদেৰ 
অগ্রে যাইতে লাগিলেন । 'অনেকেব পরামশে আমি বিশ্বস্ত মির মোয়েজ- 
উল.মে'লককে আগ্রার প্রাসাদ এবং এ প্রাসাদস্থিত সমু 
ধনবত্বেব তত্বাবধাষক নিযুক্ত করিলাম! আমি আদেশ দিদা 
আমাব পুত্রগণেব মধো যাহারা আমার গ্রতি :অনুরক্ত ও বিশ 
তাহাব। অবিলম্বে শীমার পশ্চাদনুসবণ ককক। ৪ঠা তারিখে 
ফেবিদাবাদে উপস্থিত হইলাম এবং পরদিন দিলী পৌছিলাষ। 4 
নগয়ে উপস্থিত হইয়া আমি সর্ধপ্রথমে আমাব পিতামহ বু 
সম্রাট হুমাযূনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য তাহার সমাধি-ম্দিে গ 
করিলাম। তথায় দবিদ্রদিগকে বিতবণ কবিবার জন্য ৩* হান্ছনি 
প্রদান করিলাম। আমি নিজ হস্তে ভাহাদিগকে বগ্তর এবং টা ফাঁঃ 
কবিলাম। এই স্থান হইতে আমি সেখ নিজামদ্দিনেব সমাধি! 
দর্শন কবিতে গমন কবিলাম। সমাধিব চতুষ্পার্স্থ পল্লীব দরিপ্রদিগ্ে 
বিতবণ কক্সিধাব জন্য আমি আমীব জমালুদ্িনেব হস্তে ৫* হাজীর 
এঁধং হাকিম মোজাফরের হস্তে ২০ হাজার টাক! প্রদান করিলাম। এর 
ঃশারে আমি আহাম্মাদীবাদ নগরে সংবাদ প্রেবণ করিলাম যে, গুন 
দ্বীটেব রাজস্ব হইতে রাজা বিক্রমজিতেব প্রাপ্য তাহাকে প্রদান 
সরিয়া এবং কয়েকজন সৈন্ঠাধাক্ষের বায় নির্বাহ করিগ্না! অবশিষ্ট খান 


১২৪ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীণনী 


রাজকীয় তোষাখানায় প্রেরণ করিতে হইবে। ৬ই এপ্রিল আমর! বেইব। 
নগবে তাবু স্থাপন কবিলাম। দোখলাম, এই নগর পলাতক খসক 
কর্তৃক তম্মীভূত হইযাছে। এই স্থানে আমি আগা মৌলাকে এক 
হাঁজাবের পদ ভইতে পনেবো শতেব পদ প্রদান করিলাম এবং বদক্সান 
অধিবাসী জেমিল বেগকে তাহাব স্বজাতির মধ্যে বিতবণ করিবার জন্ত 
৯ লক্ষ টাক! প্রদান কবিলাম। জেমিল বেগকে বলিলাম, তাহা- 
দিগকে ভবিষ্যৎ মন্বন্ধে অধিকতর আশাদ্িত হই৩ বলিবেশ। তাহাবা 
খনরুব অত্যাচাবে নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িগ্নাছিলি। আজমীব নগরে 
মইনুদ্দিনের সমীধিব চতুষ্পার্থস্থ দববেশদিগক্ে বিতবণ কবিবাব জন্ত 
আমি বাজা মানসিংহেব হস্তে ৫০ ভাজাব টাকা! প্রদান করিলাম। ৮ই 
এগ্রিল আমবা পাণিপথে উপস্থিত হইলাম । এই স্থান চিরকালই তৈমুর 
বংশের পঞ্ষে শুভজনক হইয়াছে, কেননা, এখানেই আমার পিতা 
আকবব দুইটি ভীষণ যুদ্ধে সম্পূর্ণপ্ূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই 
পাঁণিপথেই অমাব পিতামহ সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত কবিয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে আমি মেই যুদ্ধে বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। 

আফগান বেলাওয়েলেব পুত্র এবং ইব্রাহিমের পিত! সেবেন্দর লোদি 
তাতার খাব পুত্র দৌলত থাকে পাণিপথের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
কিন্তু সেকেন্দার লোদিব মৃত্যুব পর দৌলত খ| পবাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, 
ইত্রাহিম তাহার ভয়ে কিঞ্চিং ভাঁত হুইয়৷ পড়েন এবং তাহাকে 
দিল্লী নগরীতে আহ্বান কবেন। দৌলত খা ইহাতে তাহার 
বিরুদ্ধে কোনো। ষড়যন্ত্রের সন্দেহ কবিয়া তথায় উপস্থিত হইতে 
'বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং তথায় না গিয়। তাহাব পুত্র দিলৎয়ার 
থাকে দিল্লী প্রেরণ করেন। দৌলত খাঁকে না দেখিয়। ইব্রাহিম দিল- 
ওয়ারকে 'লেখেন যে, ডাহাব পিতা যদি অবিান্বে বাজসমীপে উপস্থিত, 


খলরুর অন্গুলবণ ১২৯ 


না হন, তাহা! হইলে অন্তান্ত বিদ্রোহী আমীবদেব যে দশ! ঘটিয়াছে 
তাহারও সেই অবস্থা হইবে। দিলওয়ার খা তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ 
তাহাব পিতাকে জ্ঞাপন কবেন। দৌলত খঁ! ইহাব উত্তরে লিখিয়া 
গাঠান যে, বর্তমান সময়ে দিল্লী গমন কবা। সুবিধাজনক হইল না। এই 
উত্তব প্রেবণ কবিষ্বাই তিনি কাবুলে পলায়ন কবেন এবং আমার পিতা- 
মহেব দলে যোগদান কবেন। এই ঘটনা হইতে পবে যে কয়েকটি ঘটনার 
উৎপত্তি হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি ইব্রাহিম খ| গগরকে সর্বোচ্চ পদ প্রদান 
কবিয়াছিল।ম এবং দিলা ওষে খ। উপাধিতে ভূষিত কবিষাছিলাম। 
পিলওয়ার খাঁর পবিবর্তে বোখারা অধিবাসী সয়েদ 
হামিদেব পুত্র সয়েদ কমল যদি পাণিপথে এ সমষে উপস্থিত 
থাকিতেন, তাহা ভইলে খপক কখনে। এই স্থান দিয়া পলায়ন 
কবিতে সমর্থ ভইত ন।। আধকভ, আমব। ক্রমাগত ভাহাঁর পশ্চাদ্ধাবন 
করাতে সে অতিশধ শ্রান্ত, ক্লান্ত হইখা পড়িযাছিল , আমার সৈম্ভগণ 
তাহাকে পরিবেষ্টন কবিযা ধেলিঠেছিল। পরিশেষে দিলওষাব খা, 
এই অপবাধের প্রাবশ্চিত্ত স্ববপ, লাহেব নগন যাতে খনক্ৰ তস্তগত 
ন| হয়, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা কবে। সয়েদ কমলও এই বিষয়ে চেষ্টা 
কবেন। পাঁণিপথের এক তহশীলদীর খনককে এক পাল্কী প্রদান করিয়া- 
ছিল। সেইহাতে আরোহণ কবিয়! পাণিপথ হইতে পলায়ন করে। 
এই স্থান হইতে কিছু দূবে দিলওয়ার খাব সহিত খসকর সৈন্যদের 
সংঘর্ষণ হয়। পঞ্জাবেব দেওয়ান আবদার রহিমন দিল ওয়ার খাঁব নিকট 
হইতে খসরুর আগমনের সংবাদ পাইয়া তাহাকে বাধা প্রদ্দানেব জন্ত 
৮ হাজার অশ্বাবোহী এবং পদাতিক সৈন্য লাহোর ছুর্গে রাখেন এবং 
বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়৷ খসকর সম্মুখীন হন। কিন্তু খসরুর সন্মুখে 
উপস্থিত হইয়াই তিনি তাহার অধীনতা স্বীকার করেন। এই বিশ্বাস- 


৬২২ জাহাঙ্গীবেব আশ্ম-জীবনী 


ঘাতকতার জন্ত খসরু তীহাকে মেলেক আন পযাঁন উপাধি প্রদান কবেন। 
খসরু পরাজিত হইলে আমি তাহাব এই কার্য্যেব জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি 
প্রদান করিয়াছিপাঁম। তীঁাস্ক বন্দী কবিয়! একটি কালে! গাধার 
চামডান মধ্যে তাহার দেহ সেলাই কবিয়। লাভোঁবের প্রধান প্রধান বাস্তা 
ও বাজাবেব মধ্য দিয়া তাহাকে টানিযা লইয| যাইতে আদেশ দিধাছিলাম | 
পবে জানিতে পাবিয়াছিশাম যে তাহাঝ বহু সন্তান সন্ততি অসহায় অবস্থা 
মাছে ইহা শবণ কবিয়া আমাৰ দয়া উদ্রেক হয। অমি তাহার অপবাধ 
ক্ষমা কবিয়! শাহাব জীবন রক্ষা কবিলাম। তাহাব অপবাধেন ক্ষমা নাই) 
তথাপি আমাৰ হদয় এও দয়াপ্রব! বে সামান্য কোনে! কারণ দর্শাইতে 
পারিলেই আমি লোকেব অপবাধ ক্ষমা কখিবা তাহাদেব প্রাণদান 
কবিয়া থাকি এবং এইব্প কবিতে পাঁরিলেই অমি অতিশয় আনন্দিত 
হই। কিন্তু যাহাব হস্তে সাস্্রাজ্য শাসনেব গুকভাব ন্যস্ত আছে, সে 
দুইটি অপরাথ কখনো ক্ষমা করিতে পাবে না। সরকাবের বিকদ্ধে 
ষড়যন্ত্র এবং অন্দবেব মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা | 

৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার, আমর! কার্ণেলে উপস্থিত হইলাম । এই স্থলে 
ইদি খাজাকে দ্বই হাজাব সৈন্েব অধিনায়ক আমীবের পদ প্রদান কখিলাম 
এবং সেখ নোৌজামকে ছয় হাজাঁব টাকা পুরস্কাব দিলাম। এই স্থলে 
সংবাদ পাইলাম ষে একজন দৌকানদীব জনসাধাবণাক এই বলিয়া! 
প্রবঞ্চিত করিবাখ চেষ্টা কবিতেছে যে দে ঈশ্ববকে মন্্ষ্যেব সম্মুখে 
আনিয়। দিতে সমর্থ। এই মিথ্যা বাকা দ্বারা সে বন্ধ লোকের 
মনে তাহার এই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল। 
তাহাব এই অপবাধেব শাস্তিম্ববপ আমি তাহাকে হিন্দুস্থান হইতে 
নির্বাসিত কবিয়া দিলাম এবং তাহাকে মক্কা যাইবাব অন্গুমতি দিলাম। 
১১ই এপ্রিল আমব1 সাহাবাদে তাবু স্থাপন করিলাম। এই স্থানে 


খনকর অনুসবণ ১২৩ 


পানীয় জলাভাবে আমরা তীব্র কষ্ট অনুভব কবিতে লাগিলাম। আমি 
ভগবানের নিকট কাঁতরভাবে জলেব জন্য প্রার্থনা কবিলাম ! আশ্চর্যোৰ 
বিষয়, সেই দিনই বাবিপাতি হঈল। ইহাতে আমাব সহিত যে বুভৎ 
সৈনাদল ছিল, তাহাদের জলাভাব দূবীরুত হইল । তাহার! ঈশ্বরে 
এই বহু মুলাবান আঁীর্বাদে প্রাণ পাইশ। অগণিন সৈনা দল 
জলে যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করিল। সৈন্যদলের মধো অনেক সময 
এক্প খ্টিবাছে যে, যাহাবা স্ষটিকেব ন্যায় পবিষাৰ জল পণ্ন 
কবিযাও তৃপ্তিণাভ কবে নাই, তাহাবাই পবিপূথ তৃপ্রিব সহিত অতিশষ 
কদধ্য, অপবিস্কাৰ জল প্রাণের নাধ জ্ঞান বনিঘা পান কবিয়াছে । 
পৃথিবীব মধ সর্বাপেক্ষা! গন্নিহ বাজ্যোশ্ববেব ও সময সমন এইকপ 
ঘটিযাছে বে, হীবক খণ্ড দিযাও ঠিনি সামান্য এবটু জল পান নাউ। 
আমাব ও একবাব এই অবস্ত। ঘটিযাছিল। 


আমি এববাব পিতার সহিত কাশ্মীবেব উপত্যুকাধ শীকারে গিয়া- 
ছিলাম। শতথাকাৰ অপরূপ শ্রীক্তিক সৌশয্যে বিমোভিত হইয়া] আমি 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে কবিতে পিখেনতেহল গিবিবজ্মে গ্রবেশ করিয়া 
আমাব সহচরশণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয। পড়িযাছিলাম ক্রমে ক্ষুধা 
তৃষ্টায় একান্ত অভিভূত হইয়া! চতুদ্দিকে কোনো! প্রকার ফল অথবা পানীয় 
অন্বেষণ কবিতে লাগিলাম। এই গিরিবত্মেব মধ্যে বহু লোক ইতস্ততঃ 
বিচরণ কবিতেছিল , কিন্তু আমাৰ অন্ুচবদেব মধ্যে কাহাকেও তথায় 
দেখিতে পাইলাম না। প্রবল ক্ষুধায় কাতব হইয়া আমি কিয়দ্দর 
অগ্রসর হইয়া! আসফ খার কয়েকটি ভেডা দেখিতে পাইলাম । তত্ক্ষণাঁৎ 
অশ্ব হইতে অবতবণ কবিয়া আমি একটি ভেডা ধবিলাম এবং পার্খেব 
একটি লোককে ইহাব কাবাব প্রস্তত করিতে বলিলাম । এক্ষণে আমার 
বয়ঃক্রম চলিশ বংসর কিন্তু আমি স্পষ্টভাষাষ স্বীকার করিতেছি যে, প্রবল 


১৯৪ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


ক্ষুধার সময় এই সামান্য খাদ্য আহাব করিয়। যে প্রকার অসীম তৃপ্ত 
লাভ কবিয়াছিলাম, এই বয়স পর্যযস্ত নানা প্রকার খাদ্য আহার 
কবিয়া! কখনো সে প্রকার তৃপ্তি পাই নাই। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দূব 
কবিবাব দ্রব্য নিকটে না রাখাতে কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা তখন 
বুঝিয়াছিলাম ! তদ্বধি আমি অনুচরদিগকে আদেশ কবিয়াছিলাম যে, 
সকল সময়েই খাদ এবং পানীয় জল সঙ্গে রাখিতে হইবে । কিন্তু যতদিন 
আমরা কাশ্মীরে ছিলাম, ততদ্দিন আমি স্বয়ং সর্বত্রই রুটি সঙ্গে লইয়া 
যাইতাম | এই সময়ে কাশ্মীবিগণ বলিয়াছিল যে, পেৰেনতেহল গিরিবত্মের 
চতুষ্পার্থবে মনুষ্য অথবা পশু হত্যা করিলে কোনে। ভীষণ প্রা্তিক ঘটনা 
সংঘটিত হইয়া থাকে। আমি এই বাক্যেব সত্যতা পরীক্ষিত হইতে 
দেখি নাই। 

সাহাবা নগরে আম সেখ আমেদ লাহোবীকে মিব আদিল 
অর্থাৎ প্রধান বিচারকের কাধ্য প্রদান কবিলাম। আমীব রাঁজ- 
তেব পূর্ধবেও তিনি এই কার্য্য কবিতেন এবং আমি তীাহাব কার্ধ্য 
বিস্থৃত হই নাই। তিনি আমাব পাহাযো লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। আমি এই প্রকাব ৬৬ জন যুবককে আমার অধীনে রাখিয়! বিদ্যা 
শিক্ষাব জন্য সীহাষ্য প্রদান করিতেছি। এই যুবকদিগকে নীতি ও 
ধর্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদদব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য আমি 
কয়েকটি নিয়ম করিয়! দিয়াছি। সেই নিয়মের কয়েকটি নিয়ে লিখিতেছি । 
“যুবকগণ কখনো! বুথা সময় নষ্ট কবিবে না। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি 
সর্বদী বিশ্বাস স্থাপন কবিবে এবং তাহাব আশ্রয়ে আপনাকে রাখিবে। 
যুদ্ধ এবং মৃগয়া ব্যতীত নিজ হস্তে কখনো প্রাণী হত্যা করিবে না । 
আলোককে সর্বশক্তিমান পরমেশ্ববের গ্রধান শক্তি বলিয়া গণা করিবে। 
প্রকৃতিতে অনন্ত ঈশ্বরেব সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। প্রবৃত্তিকে, 


খনরুর অনুসবণ ১২৫ 


সর্বদা দমন কবিয়। রাখিবে। ঈশ্বরকে কখনো বিশ্বৃত হইবে না। 
ঈশ্বরেব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সর্বকাধ্য সম্পন্ন কবিবে, সর্বকাধ্যে 
তাহাকে স্মরণ কবিবে।” 

আমার স্বর্স্থ পিতা এই সকল নৈতিক নিয়মান্ুসাবে বাঁজসভায় 
অথবা গৃহের মধ্যে তাহাব জীবন পরিচালিত কবিতেন। আমিও দৃঢ়ুরূপে 
বিশ্বাস করি যে, মোহমদে উন্মত্ত হইয়া নানাপ্রকাঁর ক্রিয়াকলাপ ও পণ্ড 
বলিদান দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করা অপেক্ষা একাগ্রচিন্ত হইয়! তাহার 
প্রতি গভীর বিশাস বাখাই প্রকৃত উপাসনা । পিতার ধর্মভাব অতুলনীয় 
ছিল। তিনি প্রতি রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ঈশ্বরেব ধ্যানে নিযুক্ত 
থাকিতেন এবং মাল জপ কবিতেন। তিনি সর্বদা আমাকে এই শিক্ষা 
দিতেন যে, স্ৃষ্টিকর্তী পবমেখরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর ব্যতীত 
আমি কখনো কোনো কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। আমিও 
সেই শিক্ষাঞ্সারে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়! থাকি ।* 

১৩ই এপ্রিল তাবিখে আমি আনন্দনগরে £ভাবু স্থাপন করিলাম । 
এই স্থানে আমি আলিবেগকে বাহাদুর খা উপাধি প্রদান করিয়া ৫৭ জন 
আমীব এবং মনসব্দারের সহিত তাহাকে সেখ ফবিদের সাহাষ্যার্থ 
প্রেরণ কবিলাম। সেখ ফবিদ আমাদের অগ্রে গমন করিতেছিলেন। 
বাহাছুর খা, জেমিলবেগ, সেরিফ আমো'ল প্রভৃতি আমীরদিগকে পরিতুষ্ট 
করিবাব জন্য আমি সেখ ফরিদকে দশলক্ষ টাঁক! প্রদান করিলাম । 
তাহারা যাহাতে বিদ্রোহদমনে তৎপব হন, তঙ্জন্য এই উপহার প্রদান 
করিলাম । ১৬ই এপ্রিল তাবিখে আমি সংবাদ পাইলাম সে, মামা 

* বাহার হৃদয়ে এইক্প উচ্চতাব বর্তমান ভিনিই যে ঘাতক দ্বাব। পুত 
আবুল ফজেলের এবং তাহা স্ত্রীর প্রথম স্বামী সেখ আফগানেব হত্যা সাধন 
কবিষাছিলেন গাহ! সহজে বান কা থান ন' 


১২৬ জাহাঙ্গীবেব আত্ম-জীবনী 


সৈন্যদ্লকে নিকটবর্তী! দ্েখিযা খসক ভাতার সেনাপতিধিগকে যুদ্ধ, 
কবিনে আদেশ প্রদান করিযাছে । সেখ ফবিদ বাক্পতাকা উড্টীন 
কবিয়া সাহসে সিং যুদ্ধ কবিশে দগ্ডাযমান হইলেন। ইতিপূর্বে 
পাহাঁছুণ এ।কে আমি বধকসানেব অধিপতি কবিগা দিযাঁছিলাম। বাহাছুব 
খা একজন বিচক্ষণ যো, তিনিও ঘুদ্ধেব জন্য সৈন্য সাঁজাইঠে প্রস্তত 
হইলেন এবং ঠিন শ্রেণানে সৈনা সাজাইযা এক দল লইয়া ঠিনি অগ্রসব 
হইতে লাণিপেন। ভহপাধ ঘোর সুদ্ধ ঠভল এব উভম পক্ষে ভীষণ 
হভাহ,5ব পর খসক্ব ৮াবিজণ প্রধান সশ্যাধাক্ষ পলায়ন কবিল এবং 
একহাঞাব সৈনোব পঠিত ভজন সেনাপাঁ" পন্দী অবস্থাষ আমার নিকট 
আনীত হরণ । গাহভাদিগকে আমি গুরুতব শান্তি প্রদান কবিলাম। 
কতকপগ্রলি বন্দীকে জীবদশব গঞ্রেব উম্ম তুলিষা হত্যা কবিতে, কতক- 
গুলিন্ন গলদেশে গোর যোস্সাল বন্ধন কবিয়া ঘুরাইতে, কাহাকেও নদীব 
ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিলাম এবং কতকগুলি বন্দীকে 
হস্তীপদতলে মথিত কবিতে বলিলাম। যাভারা বণক্ষেত্র ভইতে আহত 
অবস্থায় পলায়ন করিয়াছিল,তাহার! নিবাশ-হৃদযে খসরুব নিকট উপস্থিত 
হইল। এই দিন সংবাদ পাইলাম যে, লাহোর নগব খসকর সৈগ্ত কতৃক 
অবরুদ্ধ হইয়াছে এবং নগববাসিগণ ও নগরেব মধ্যস্থ সৈম্গণ একত্র 
হইয়া এ কাধ্যে বাধাপ্রদান করিতেছে । হোসেন বেগ ব্দক্সানি 
খসরুকে বলিলেন ষে লাহোব নগবের অধিবাসিগণ রাজকীয় তোষা- 
খানা লুঠ করিতেছে এবং গোলন্দাজদিগকে তাহাদেব নিরমিত 
বেতন ব্যতীত বহু মুদ্রা দান কবিতেছে। খসককে এই লুণঠন 
ব্যাপাবে বত কবিষা তাহাকে আমার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে লইয়। যাইবার 
জন্য এই ঘ্যক্তি খসরুকে এই প্রকারে প্রলুন্ধ কবিগ্না ফেলিল। এই 
নগৰ লুষ্ঠন কবিয়া' অতুল ধনবাশি পাইবাৰ লোভে খসরু নগবেব ফটক 


খসরুর অন্গসরণ ১২৭ 


বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান কবিল। এই প্রকাবে দুর্দিশাগ্রস্ত নগর 
সাতদিন ব্যাপিয়! নিদ্ঘয় লুনকাবীদিগেব হস্তে বহিল। ধনীসন্তানগণ 
কাবাগাবে নিক্ষিপ্ত ভইল। বক্তপিপান্ত দস্থ্যগণ তৎপবে প্রাসাদে 
একটি সিংহদাবধে আগুন লাগাইয়া দিল। নগবেব দ্বাদশটি প্রধান 
সিহদবাব আছে । ইঠিমধ্যে দিলওয়াব খা, হোসেন বেগ এবং কোতো- 
যাল জুরদ্দন ঝুলি ভিতব হইতে সিংহদ্বার বক্ষা করিতে লাগিলেন এব 
নগববানিগণ অগ্রনিব উপব অনববত জল ঢাণিতে লাগিল । এই প্রকাণে 
সিংহ্ঘাবটি রক্ষা পাইল। শক্রগণ ইহাতে কতকাষ্য হইতে না পাবিযা 
নিরাশ হইক়্া পডিল। নুধ্প্িন কুলি ছুর্গ-প্রাচীৰে উঠিষা শক্রদ্দিগেব 
মধ্যে বন্দুক এবং গোল গুলি নিক্ষেপ কবিতে লাগিলেন। অবশেষে 
লু্ঠনকারিগণ সমূহ বিপদগ্রস্ত হইল। খসকব সেনাপতিগণ এবং সৈম্তগণ 
নগব অধিকাব কব সম্বন্ধে একেবাবে নিরাশ হইয়া পডিল, অধিকন্তু 
সম্রাটের সৈন্যের আগমন সংবাদে তাহাব1 নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়। পডিল। 
এই বিদ্রোহ-ব্যাপাবে যোগদান করিয়া তাহারা নিতান্ত নিরৃদ্ধিতাব 
পৃবিচয় প্রদান করিযাছে বলিয়। মন্থুতপ্ত হইল। সকলেই নিতান্ত ভীত 
হইয়৷ পড়িল। তথাপি মবণ পণ কবিয়া ১ লক্ষ ১২ হাজার অশ্বারোনী সৈন্য 
রাত্রিযোগে আমার শিবিব আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্ল্প হইয়া ১৩ই এপ্রিল 
সন্ধ্যাকালে তাহার। লাঙ্ভোৰ নগব পবিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ১৮ই 
এপ্রিল রাজুদ আলিব পান্থখালায অবস্থিতিকালে সংবাদ পাইলাম যে, 
লাহোর নগব, পবিভ্যাগ করিয়া খসরু ২০ হাজাব সৈন্য লইয়া কোন্‌ 
দিকে চলিয়! গিয়াছে তাহা কেহ জানে না| এই সংবাদ পাইয়া শামি 
নিতান্ত চিন্তিত হইলাম । খসরু পাছে আমাকে কৌশলপূর্বাক এড়াইয়৷ 
পলায়ন কবে এই জন্য আমি তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে অগ্রসব হইতে হুকুম 
দিলাম, তখন মুসলধাবে বুষ্টি পড়িতেছিল। সেই দিনই আঁমি 


১২৮ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


গণ্ডওয়াল নদী অতিক্রম করিয়। দোওয়াল নগরে শিবির স্থাপন করিলাম । 
সেই দিন দুপগ্রহরে মেখ ফৰীদ খসরুর পলায়নে বাধা প্রদান করিয়া একে- 
বাবে তাহার সম্মুথে উপস্থিত হন। এই সময়ে আমি সুলতান নগবে 
ছিপাম। আমি আহার করিতে বসিয়াছি এবং মোওজাল-উল-মুলক 
আমার জন্ত গম ভাজা আনিয়াছেন, এমন সময় সেখ ফবীদের 
এই ক্লৃতকাধ্যতাব বিবরণ জানিতে পাবিলাম এবং আরে শুনিলাঁম যে, 
তিনি খসরুব সৈন্ঠেব সহিত যুদ্ধে লিগ হইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ 
একগ্রাম আহাব করিষা আমাব অশ্ব সজ্জিত কবিতে আদেশ দিলাম 
এবং ইঈশ্বরেব সহায়তা ভিক্ষা করিয়া চিন্তাশূন্য হৃদয়ে কেবল আমার 
তরবাবি ও বর্শা লইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা! করিলাম । 
আমার নিকট তখন কেবল দশ হাজাব অশ্বীরোহী সৈন্য ছিল। সেদিন 
যে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে তাহা তাহাবা জানিত ন!। 
নামবিক নীতি অন্ুসাবে খসকর বৃহৎ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র 
দলকে নিয়োজিত কবা নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচিত হইবে; অধিকন্ 
সৈন্যগ্রণও ইহাতে কিঞ্চিৎ ভীত হ্ইয়। পড়িল। তাহাদিগকে সাহসী 
হইতে বলিয়া আমি সমগ্র সৈন্যদলকে যুদ্ধার্ প্রস্তত হইতে বলিলাম । 
গর্ডোয়াল নগবে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার পক্ষে ২* হাজার 
অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫* হাজার উ্বাহী বন্দুকধারী সৈন্য একত্রিত 
হইয়াছে। সেথ ফবীদেব সাহাষ্যার্থ আমি এই বিশাল সৈন্য প্রেরণ 
কবিলাম। এই সন্কটকালে আমি খসরুব নিকট মিব জমালুদ্দিনকে 
এই সংবাদ দিয়া প্রেবণ কবিলাম যে, এখনে। শান্তি স্থাপনের সময় 
আছে, খসরু যেন যুদ্ধ কবিয়া সহজ সহত্র মানবের রক্তপাতের হেতু না 
হয়। খসরু স্বয়ং যুন্ধ হইতে ম্মাস্ত হইয়। আসার নিকট উপস্থিত হইতে 
উদগ্রীব হইলেও' তাহার দুর্দান্ত অন্ুচবগণের পবামশে সে আমাকে বলিয়া 


খসরুর অন্ুমবণ ১২৯ 


পাঁঠাইল যে_”এতদুব অগ্রসব হইয়া এক্ষণে তববাবি ব্যতীত আব অন্য 
কোনে! উপায় দেখিতে পাইতেছি না । সর্বশক্তিমান পবমেশ্বর 
এই যুদ্ধে উপযুক্ত মন্তকেই রাজমুকুট প্রদান কবিবেন।” মির 
জমালুদ্দিনেব নিকট হইতে খসকব এই উদ্ধত উত্তর পাইয়া! সেখ 
ফবিদকে বলিয়া! পাঠাইলায যে আব চিন্ত(র সময় নাই, বিদ্োভীদলের 
প্রধান ভাগ আক্রমণ কবা বাতীত গত্যন্তর নাই। সেই মুহূর্তে যুদ্ধ 
আবন্ত হইল একদিকে বাঠডুব খ!| ত্রিশ হাজাব বশ্মপবিকিত অশ্বাবোহী 
সৈন্য ৪ ২০ হাঁজাব উদ্টীবোহী বন্দুকধারী সৈন্য লইয়া এবং অন্য দিকে 
সেখ ফবিদ একদল বিশিষ্ট যোদ্ধা! লইয়া বিঞোহীদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। এই সয়ে খসকুব পক্ষে ছুই লক্ষ অশ্বাবোহী এব* উষ্টাবোহী 
সৈম্ত ছিল। বাহাদ্বর খাব অশ্বীরোহী সৈন্যগণ বে প্রকার বম্ধ পরিধান 
কবিয়াছিল, খসকব অশ্বাবোহী সৈন্যগণও সেই প্রকাব বর্ম পরিহিত 
ছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পথ্যন্ত যুদ্ধ হইল। ঈশ্ববেব ইচ্ছায় 
এই সামাজ্য আমাঁব অধীনে থাকিবে বলিয়াই আমি জয় লাভ কবিলাম। 
খসক্ব ত্রিশ হাঁজাব সৈন্য হত হইল এব" অবশিষ্ট সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ 
হইয়া বণক্ষেত্র হইতে পলাষন কবিল। এই গোলযোগেব সমষ যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে অজানিতভাবে পলাষন করিবাঁব জন্য খসক পান্ধীতে আবোহণ 
কবিয়াছিল। বাহাদুর খ দৈবক্রমে সেই স্কানে আসিযা তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে পবিবেষ্টন কবিতে সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন। দেখ ফবীদও 
তখন সেই স্থানে আসিযা উপস্থিত হইলেন। খসক পলাষনেব কোনে! 
উপাধ না দেখিয়1 পাক্ধী পবিত্যাগ কনিষা সেখ ফবীদেৰ সম্মথে উপস্থিত 
হইয়া বলিল যে, আর বল প্রকাশ করা বৃথা, এক্ষণে সে নিজেই 
তাহার পিতাব পদতলে পতিত ভইয| ক্ষমা ভিক্ষা ববিবে। আমি তখন 
গণ্ডোয়ালে ছিলাম। ঈশ্ববকে সাক্ষী কবিধা বলিতেছি যে, এই বিপদের 


১৩৩ জাহাঙ্গীরেব আত্ম-জীবনী 


সময় আমাৰ মনে হইযাছিল যে খসরু আমাব নিকট প্রত্যাবর্তন 
কবিতেছে। কিন্ত জমালুদ্দিন হোসেনি বলিলেন যে, সেখ ঘবীদ সেই 
বাত্রে শক্রদিগকে পবাজিত কবিতে কখনে। সক্মম হইবেন ন|, বাবণ 
তিনি শ্বষচন্সে দশন কবিযাঁছেন যে, খসকব সৈন্য সংখ্য! তাহাব অপেক্ষা 
অধিক) আমব! খন এইবপ আলোচনা কবিতেছিলাম, তখন সংবাদ 
পাইলাম যে, সেখ ফরীধ আবী হইয়া খসককে বন্দী কবিয়াছেন। 
জমাপৃদ্দিন তথাপি এই সপ্বাদে আস্থা স্থাপন ববিতে না পারিযা! আমাব 
“দতলে পতিত হইয়! বলিলেন যে, ইহা কখনো সত্য নহে। কিষৎক্ষণ 
পবে আমাদেব সকপ সংশয় বিদুবী৩ হহল খসক এবং তানাব একজন 
সেনাপতি আমাৰ সম্মুখে আনীত হইল । এই ছুঃসমযে সেখ ফবীদ এব" 
বাহাদুর খা অতিশয় বিচক্ষণতা৷ এব* বীরত্বের সহিত কাধ্য করিয়া 
ছিলেন। এই কারণে আমি বাহাছব খাকে পাঁচ হাজাবের পদে উন্নীত 
করিয়া, বাজপতাক। এবং বহুমূল্য সাজে সজ্জিত অশ্ব উপহার প্রদান 
এবং তাহাকে কান্দাহাবের শাসনকর্তা নিধুক্ত করিলাম। (সখ 
ফরীদ এতদিন ছুই হাজার সৈস্তেব অধিনায়ক আমীব ছিলেন, এক্ষণে 
আমি তাহাকে চারি হাদারেব পদে উন্নীত করিলাম। সয়েদ মহম্মদের 
পুত্র সয়েফখখীও এই যুদ্ধে অতিশয় বীর্য্য প্রদশন কবিয়াছিলেন। তাহার 
দেহেব নান! অংশে তিনি সতেবোটি আঘাত প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধে 
সয়েদ জালাল হৃদপিণ্ডের উপবিভাগে এক দারুণ আধাত প্রাপ্ত হন। 
কিয়দ্িন পবে তিনি ইহাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এক সম্াস্ত 
আফগান-পবিবাবেব সন্তান ছিলেন। খসকরুব ছুইজন সেনাপতি সয়ে 
হালাল এবং তাহাব ভ্রাতা নিতান্ত ভীত হুইয়! বণক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
করে। উইমাঁক্‌ সম্প্রদায়ের চাঁরিশত নেতা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কবে 
এবং লাতশও নেতা! বন্দী অবস্থায় আমাব সম্মুথে আনীত হয়। খসরুর 


খসকব অন্পরণ ১৩১ 


বদ্ধালঙ্কাবেব সিন্দুক কতকগুলি অজানিত লোকের হস্তে পতিত হয়। 
তাহাবা ইহা লইয়। পলায়ন কবে। এই সিন্দুকে ১৮ কোটা টাকাৰ 
বহ্জালঙ্কাব ছিল। সেই দিনই আমি লাঙোব নগবে প্রবেশ করিপাম এবৎ 
“থাকাব প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। ভম্তীব লড়াই দেখিব'র 
কন্ত পিতা এই প্রাসাদে মধ্যে একটি মণ্ডপ নিম্মাণ করিয়া 
'ছলেন। আমি বাবি নদীব তলদেশে পু তঠীক্ষ শল প্রতিতে আদেশ 
দলাম এবং এই মণ্ডপে বলিয়া বে সাতশত বিদ্রোলী খসকৰ সচিন 
“যাগদান কবিষাচ্িল, তাহাদিগকে তাহভাৰ উপব ।ঘলিয়া মাবিয়। 
'ফলিতে আদেশ দিলাম। এই শাস্তিব ন্যায় কষ্টদাঘক শাস্তি আব"ন ই, 
কাবণ ইহাতে শীদ্ মৃত্যু হয় না। এই ভয়াবহ শাস্তিব ভীষণ যন্ত্র” 
।দখিয়া লোকে আব সম্রাটের বিরুগ্ধাচবণ কবিবে না, এই মনে 
কিয়া] এই ব্ূপ শাস্তিব ব্যবস্থা কবিলাম। আমাৰ বাজতে 
প্রথমেই লাহোর শগরেব অকৃতজ্ঞ ভগুদিগে মধ্যে অধিককাল 
পাস করা অযৌক্তিক বিবেচন। কবিয়া এবং আগ্রা নগবীতে 
রাজকোষ থাকা হেতু আমি শীঘ্রই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
কবিলাম। হতভাগ্য, অনুতপ্ত খসরুকে দিলওয়াবর্থাব অধীন্বে বন্দী 
করিয়া রাখিয়া আসিলাম। পুত্রই সাম্রাজোোব মঙ্গল চেষ্টার এবং 
বক্ষাব প্রধান আশ্রয় ও অবলম্বন । তাহাব সহিত সর্বদা এই প্রকার 
বিবোধ থাকা সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক ! আমি কখনো! অবিজ্ঞের 
তায কাধ্য করি নাই। আমি চিরকালই আমাব বিবেক বুদ্ধি এব 
অভিজ্ঞতা! দ্বারা আমাব সমুদয় কার্ধ্য সম্পন্ন কবিয়া থাকি। আমাৰ 
গুক ও পিতামহাশয়েব এই উপদেশ সর্বদা স্মবণ করিয়। থাঁকি। 
তিনি বলিতেন যে, বাজপুত্রদেব ছুইটি গুণ থাক আবশ্তক ; উপফক্ত 
ক্মযোগ সকল কার্যে লাগাইবাব বুদ্ধি এবং বিশ্বস্ততা । সাশ্রাজ্য বন্ম। 
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সম্বন্ধে একটির প্রয়োজন এবং নিজেব সৌভাগ্য বক্ষ কবিবাব জন্য 
অন্ত গুটি আবশ্যক | কিন্ত প্রায়ই আমাদের অজ্ঞাতসাবে উন্নতি 
স্থযোগগুলি আমাদিগকে ফাকি দিয়! পলায়ন করে। 


রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 


১৬৬৬ থুষ্টার্দে ১৬ই জুন আমি রাজধানী আগ্র! নগবীতে প্রত্যাবর্তন 
কবিলাম। হতভাগ্য খসক তাভাৰ অন্তাফ আচবণের জন্য অনুতপ্ত 
হইযা তিন দিন, তিন বাত্রিখাদা দ্রব্যম্পর্শ করে নাই এবং কিছুই 
পান করে নাই। এই কয়দিন সে হাহাকার ও ক্রন্দন কবিয়া কাটাইয়! 
দিযাছে। শপস্বী এবং যোগিগণই এতদিন অনাহাবে থাকিতে পাবে, 
কিন্তু তাহারা জীবন রক্ষাব ন্ত দিনে একবাব আহাব করিয়া থাকে । 
খসক তাহাও করে নাই। 

কালুজেন, নিপুণতা, কর্তবাপবায়ণত। এব পরিশ্রমশীলতায় তাহার 
পিতাকেও অতিক্রম করিবাছে। দিবাখাত্রি অবিশ্রান্ত সে আমাৰ 
সেবা করিযা থকে এবং বৌদ্র, বুষ্টি ও শীত গ্রীন্ম উপেক্ষা কবিয়া সে 
হাহ।ব যষ্ঠিব উপব ভব দ্রিষা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্য। পর্য্স্ত আমাব নিকট 
ধম্মশাস্ত পাঠ করে। শিকারের সময়ও সে নিযমিতৰপে পাঠ কবিতে 
ক্রটি কবে না। এই সকল কার্যেব জন্ত আমাব সিংহাসনারোহণের 
পূর্বেই আমি তাহাকে এক হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্তের অধিনায়ক-পদ্ধ 
প্রদান কবিয্বাছিলাম, এক্ষণে তাহাকে দুই হাজাবেব পদ প্রদান করি- 
লাম। কিন্ত তাহার ধনবৃদ্ধি বশতঃ সে আব পুঝ্রের ন্যায় পবিএ্রমশীল 
নাই। লোকদিগেব আকুতিব প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগের কাধ্য- 
প্রণালী দেখাই বাজাদিগেব কর্তব্য এবং কাধ্যের গুণাঙ্ছসাবেই তাহা - 
দিগকে ধনে এবং পদমধধ্যাদায় উন্নত কব কর্তব্য । আমাব পিতা এই 
নয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসেব প্রথম দিবসে তিনি প্রথমে তাহার, 


১৩২ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


বন্দুক ভইতে একটি গুলি নিক্ষেপ কবিলে সমুদয় আমীব তাহাদের বন্দু 
হইতে এ প্রকারে গুলি নিক্ষেপ কবিবেন এবং তৎপবে সর্বোচ্চ হই? * 
ক নিয় পদস্থ সৈনাশণও তাহাদের দৃষ্টান্ত অন্ুদরণ কবিবে। যুদ্ধ বাত” 
এই দন ছাডা অনা কোনে। দিন বন্দুক এব কামান ছু'ডিবাব নিয়ম ছিএ 
নন. ভাহাব দৃষ্টান্ত অনুসাণে আমিও রাঙ্গের মধ্যে এই নিয়ম সিএ 
বাখিতে আদেশ দিযাঁছি। আমি আমা বন্দুক দ্রস্তন্দীজ হইতে একটা 
শুল নিক্ষেপ কবিলে, সমুদ্ষ কণ্মচারী তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে 

(সফার্জ নামক বন্দক লক্ষ্যভেদে এ প্রকার স্থির এবং হহাব নিম্মাণ 
কৌশল এতদূব স্ুক্গ এব২ স্চিস্তিত যে, কোনো সৈন্য শ্রেণীৰ ুবোছাণে 
ষণ্দ এই প্রকাৰ ৫* হাঙ্গব বন্দুকধাা উষ্টারোভী সৈম্ত থাকে ভবে 
হাহার। অপাথা সাধন বাবততে পারে। সমগ্র বাজ্যের ছুগ সমুভ, প্রণান 
ন” এ সকল এব, অন্য ন্য স্থান বক্ষা করিবাব জন্য ৩০ লম্ম সৈন্য ব্য*" * 
.কবন আমাব নিকটে এব, কিঞ্চিৎ দূবস্থানে একসণে ৫ লক্ষ উষ্ালে হী 
এব পদাতিক সৈন্য আছে। এতদ্বাতীত সাম্রাজ্যের অসংখা দুর্গ সম 
হের মধ্যে অগণিত কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আছে। এক একট 
কামানে ৮ শত ৪* সেব বাঁকদ এবং গুলিব প্রয়োজন হয়। 


পথিকদিগের সখ-চেষ্টা 


যখন আমি লাজোব পনিত্যাণ কবিযা আশা প্রতাবন্তন কবিলাম 
'তগন যে পথ দিযা আমি আগ্রা আপিপাম চেই পথের চতুপ্পাশস্থ 
জামদাবদিগকে এ বাস্তাব দুদিকে এব” প্রততাক নগব, গ্রাম ও আমাৰ 
বিশামস্থলে তু'তবুক্ষ এব" অন্যান্য প্রকাণ্ড বুক্ষমকল রোপণ করিতে 
আদশ দিলাম। গ্রীম্মকাণেব প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে পথশ্রাঁন্ত পথিক 
দিগকে খক্ষা কবিবার জন্য এই প্রবাঁব ছাবাপমন্বিও ধন্ম রোপণ করিতে 
বলিলাম। আগ্রা হইতে লাঙ্ডোব পথ্যস্ত এঁণ গুল ক্রোশ পরে ইষ্টক 
অথবা প্রস্তব বনা্মিও সুদ» পাঙ্শালা নিন্মাণ কবিতে আদেশ দিলাম 
এব* প্রতি পাঙ্ছশাপাঁষ একটি স্নানাগাবঝ এ৭" একটি পুঞঙ্গরিণী কিনছে 
বলিলাম। এই সকণপ পাঞগ্শালাব তত্বাবধানেব জন্য কতক গুলি কশ্মচাবা 
নিষৃক্ত করিয়া দিলাম। কন্ধববত পথিকদিগেব কার্যেব কোনো প্রকাৰ 
ব্যাঘাত না হয় এই জন্য প্রতি নদীতে লোক যাতায়াতের পথে সেতু 
নিশ্মীণ কবিতে আদেশ দিলাম । এই প্রকাবে আগ্রা হইতে বঙগদেশ-- 
এই ছয় মাসেব বাস্তার সর্ধস্থানে বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে এবং পাস্থশীণা 
নিম্মিত হইয়াছে । এই বৃক্ষ এক্ষণে বৃহৎ হইয়াছে স্থতবাং শ্রাস্ত বলা 
পথিকের। তাহা ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিষা! থাকে । এইদিকে আমার 
কন্থবাগ দেখিয়া ধনিগণ, আমাব অনুগ্রহ লাভেব জন্য এই পথেব স্থানে 
স্থানে নানাপ্রকাব ফলেব বাগান প্রস্তত কবিয়। দিয়াছেন। স্থৃতবাং এক্ষতে 
ধাহাবা আমার এই বুহৎ সম্াজ্যেব মধ্যে ভ্রমণ করিবেন, তাহাদ্দিগবে 
কোনে! গ্রকাব অন্থ্বিধা ভোগ কবিভে হইবে না। কিয়ঙ্দব ব্যবধানেই 


১৩৩ হাহাজীতজব-্ান্-দীবনী 


ঠাহার। বাসের জন্য আবাম-গৃহ এবং আহাব ও শ্রাস্তিনাশেব জন্য 

নানাপ্রকার তৃপ্থিদায়ক ফলমূল ও খা্ঘন্রবা পাইবেন ; তাহাদের ভ্রমণের 

ক্লেশ পাইতে হইবে না। আমি দৃঢ়রূপে বলিতে পাবি, ইহকাল 
এবং পরকালের স্থগতির জন্ত এইরূপ কার্যয কবাই বিধেয়। এই প্রকার 
কীর্য্যই আমাদের মৃত্যুকে পবিত্র কবে। মানবেব হিতকর কার্য্য 

সকলই পৃথিবীতে আমাদিগকে চিরম্মবণীয় করিয়া বাখে। কিন্তু ইভাব 

জন্ত কখনই গর্বিত হওয়া উচিত নভে । পুরস্কাবেব লোভে ঈশ্ববেব 

কাধ্য কঝা কর্তব্য নহে। যে সকল নীতি দ্বাবা বাজাদের পবিচাপিত 
হওয়া কর্তব্য, তন্মধ্যে এই একটি উপদ্দেশ আছে যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্িগেব 

সম্মতি না লইয়া কোনো কাধ্য করা অতিশয় নির্বদ্ধিতা। কিন্তু 
আমি বিশ্বাস কবি যে, নিজেব মনের স্ভিবতা ব্যতীত অন্যের পরামর্শে 
কোনো ফল হয় না এবং অপবেব পরামর্শে রাজ্যসংক্রাস্ত সমুদয় কার্ধয 
পরিচালিত কবিলে অন্তবেব মধ্যে একজন মানবকে ঈশ্বরের সহযোগী 

করিয়া দেওয়া হয়। অন্যেব পবামর্শ এবং উপদেশ ছ্বাবা যিনি সাম্রাজ্যে 

ভবিষ্যৎ নির্ণয করেন এবং প্রজার সুখ দুঃখ নির্ধারিত কবেন, পবামর্শ- 
দ্াতাব পবামর্শে তাহাব বাজ্যে কোনে! অত্যাচাব, অবিচার অনুষ্ঠিত হইলে 

পবকালে তাহাকেই তজ্জন্য শাস্তি ভোগ কবিতে হইবে। বাজ্যে মঙ্গলা- 

মঙ্গলে জন্য রাজাকেই কৈফিয়ৎ প্রদান কবিতে হইবে, তাহার পবামর্শ- 

দীতাদিগকে নহে। খধাহার হন্ডতে রাজদণ্ড এবং বাজমুকুট আছে, তিনি 

যদি প্রজাব সকল মুখ দুঃখের বিষয় অবগত থাকেন, তবে তাহা কি 
প্রকার শোভনীয় হয়! সাম্রাজ্যেব মূলে এই প্রকার কর্তব্যশীল কর্ণধাব ! 
থাকিলে গ্রজাগণেব সকল অভাব শীঘ্রই বিদুরিত হয় । 


অনিক 


কন্মচারীদিগের বীরত্ব 


মৌসাহেব খা অতিশয় সাহমী এবং একজন প্রসিদ্ধ বীর । আমার 
পিতার সময় তিনি তিন হাজার সৈন্তের অধিনায়ক আমীরের পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে পাঁচ হাজারের পদে উন্নীত করিলাম: 
এবং গুজরাটের সমুদয় সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিলাম । এই 
দুঃসাহসিক ব্যক্তির বীরত্বপূর্ণ কার্ধ্য সমূহ বীর রস্তমের কার্য্যের অনুরূপ । 
গুজরটি প্রদেশ পূর্বে জঙ্গলপুর্ণ, পর্বতময় অবণ্যভূমি ছিল এবং অকিত, 
পতিত অবস্থায়, পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার সুশীসনে এবং সথবন্দোবন্তে 
শীপ্রই ইহা পরিস্কুত হইল এবং জনপদে পূর্ণ হইল; পথিকগণ নির্ভয়ে, 
সর্বথ। বিচরণ করিতে সমর্থ হইল | এই সময়ে. আমি তাহাকে খা উপাধিতে 
ভূষিত করিলাম। একদা পিতা, লাহোরের নিকটবর্তী কোনো স্থানে চারি 
হাজার লোক লইয়! সিংহ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই সমঞ্ধে 
মৌসাহেব খা! অদ্ভুত বীরত্ব এবং প্রতুৎ্পন্নমতিত্ব দেখাইয়়াছিলেন। পিতা 
হন্ডতীতে আরোহণ করিয়া জঙ্গলের মধো প্রবেশ করেন। এই জঙ্গলে 
২*টি সিংহ এবং সিংহী ছিল। পিতা জঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্রই 
তিনটি সিংহী তাঁহার হস্তীকে অতকিতভাবে আক্রমণ করে এবং একটি 
সিংহী প্রকাণ্ড লক্ষ প্রদানপূর্বক আমার পিতার উরুদেশ দংশন করে। 
সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে মৌসাহেব খাঁ তাহার অশ্ব “কোপারা” আৰ 
হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। তিনি এই ভীষণ অবস্থা দেখিয়া! 
তৎক্ষণাৎ, প্রকে রক্ষা করিতে ছুটিলেন এবং এক হস্তে সিংহীর গল! 
ধরিয়৷ অন্য হস্ত দ্বারা একটি তীক্ষু ছুরিকা তাহার গেটে বিদ্ধ করিয়া 


১৩৮ জাহাঙ্গীবেব আত্ম-জীবনী 


দেন। সিংহী তৎক্ষণাৎ পিতাকে পরিত্যাগ কবিয়! ভূমিতে পতিত হয । 
তৎপবে অপব দুইটি সিংহী মৌসাহেব খাঁকে আক্রমণ কবে । তিনি 
তৎক্ষণাৎ ঢই হস্তে তাহাদের গল! ধবিয়া ই সিংহীব মস্তক এত জোবে 
ঘর্ষণ কবেন যে তাহাদের মুখ এব নাক দিয়! মস্তিষ্ক নির্গত হইযা' পড়ে । 
এই সকল বাীবপপূর্ণ এব” সাহদিব কার্ধ্যব গন্য তাহাকে যোগারনপেহ 
“সেবেফ্াজ খাঁ” উপাধি প্রদও ২ইখাঁছে তিনি যে প্রকাব বীর সেউ 
প্রকাৰ বণকুশল। মিঢা মহম্মদ বাঁধত্বের জন্ট বিখ্যাত । তিনি 
মুলেদেব এক সম্ত্ান্ত বংশোছুব; আমার পিতার বাঁজক্থেব সম্ধ তিনি 
পাঁচশত্বের পদে প্রতিষ্টিত ছিসেন, আমি তাহাবে ইতঃপৃর্কেই এক 
হাক্গাপ্প সো্ঠিব অধিনাষক আমীরেব পদ প্রান কবিষাঁছিলাম। একদা 
একটি প্রকাণ্ড সি্হ আহশ্রাবস্থাক্স আমাব নিকট আনীত ভয়। আমা 
নিকট "আসিবাব কষেকদিন পৰে তাভাব মুত্যু তয। তরবাধিব এব 
আঘাতে তাহার দেহ হইতে মন্তকটি বিচ্যুত করা যায কিন] তাহা লইম! 
আমাদেব "মধ্যে তক উপস্থিত হয়। অনুচবগণেৰ মধ্য কেহ কেহ 
বলিলেন, ইহাব গলদেশেব কেশর এত ঘন যে দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত 
করা অসম্ভব। বাজ! মানসিহেব এক আত্মীয় বাজপুত, শাবীরিক বল 
বীর্য্যেব জন্ত বিখ্যাত। তিনি বলিলেন যে অন্তমতি পাইলে তিনি 
এক আঘাতে তাহাব মস্তকচ্ছেদন কবিতে পাঁবিবেন। আমি অনুমতি 
প্রদান করিলে তিনি সজোরে সিংহের গলদেশে তববারিদ্বারা আঘাত 
কবেন। কিন্তু তাহাতে কযেকটি কেশব কাটিয়া গেল, আর কোনই 
ফল হইল না। ইহ! দেখিয়া মির্গ। মহম্মর্দ অগ্রসব হইলেন এবং সিংন্েৰ 
মস্তকচ্ছেদন কবিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিলাম, 
“ঈশ্ববেব নামে আপনাকে এই অন্্মতি দিতেছি, দেখি আপনি, কি কবিতে 
পাবেন।* তদনুসাবে তিনি তববাবি উত্তোলন কবিয়া এত জোরে উহা 


কর্মচাবীদিগেব বীরত্ব ১৩ 


সিংহেব গলদেশে ফেলিপেন বে, তাহাব মস্তক, দেহ হইতে বিচ্যুত হইষা 
দবে গিয়া পডিল, দশকগণ আনন্বধ্বনি করিয়া! উঠিলেন। মামি 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিশ হাজাব টাকা উপষ্চাব প্রদান করিলাম এখং 
তাকে মিজ! ম্হম্মণ সে বি দাও নিম উপাধিতে ভূষিত করিলাম। 


অপব এক সমতে আমা পিগাৰ বৈমাঞ্রেষ এনা মিজা (কাকার পৃ 1 


1মজজ সানসি গুজবাট হইান আমাক একটি উৎকৃ€ ধনুক প্রেরণ করেন। 
মতি বলশাপা ব্যঞ্তিও এহ ধন্ধব বাকাইতে সক্ষম হইত না। দর্শক- 
দিগকে আশ্চগ্যাশি* কবিয! মিজ। মহম্মদ হ ধন্থক এত নাকাইয়! 
খলেন “য, মধ্যস্থ " ভাঙ্গিয! বাভবাপ উপঞম হইযাছিল। ইহাতে আজি 
ভাত।ক এক হাজাবেব পপ ভহনে পনেরে। শব পদে উন্নীত কবিলাঃ 
“ব, মিল| সহম্মদার পিচিকে মল (শর্গদ্গকাবী শাক প্রদান করিলাম 

আমি শাহকে দাহাবেখ সীমান্ধ দশেব ফৌজদাখ নিযুক্ত করিলে 
তান সেভ প্রদেশের কোনে পবাঞ্রান্ত রাজাপ সহিত এছ্ধে প্রবুণ্ত হন এব' 
হাহাকে পবাজিত করেন। এই স্বাদ পাইয়।! আমি তাভাকে একটি 
উৎকৃষ্ট হ্তী উপহার দিলা এখং তেগহাব খা উপাধি প্রদান কবিলাম 

তৎপরে আমার পবিবাবস্থ কোনে। মহিলা সভিত তাহাব পরিণম্ব ক্রি 
সম্পন্ন করিলাম! আমাঁব আনীবদিগেব মধ্যে খৌঁকাব হুদ্জাম থাউনি 
শৌধ্য, বীধ্যের জন্ত বিখ্যাত । ধন্ুবাণ চালনা কৰিতে পৃথিবীতে ইহাব 
দ্বিতীয় কেহ নাই। তাহাৰ এই বিগ্ভা পরীক্ষাব নিমিত্ত একদ 
সন্ধ্যাকীলে আমাব সম্মুখে একটি স্বচ্ছ কাচেব বোতল রক্ষিত হয। এই 
বোতলের কিঞ্চিৎ দূরে একটি আলো স্থাপন কৰা হয এব" একটি 
মোনের মন্সিক! প্রস্তুত করিধা বাতলের পার্খে বক্ষিত হয । তৎ্পবে 
এই মক্ষিকাঁৰ উপবে একটি চাউল এব" একটি লঙ্কার বিচি রাখা হয়৷ 
ন্ুদরজাম থাউনি প্রথমে একটি তীব দ্বাবা লঙ্কাব বিচিটি বিদ্ধ করেন, তৎ্পৰে 


| 
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আব একটি তীব দ্বার! চালটি দূরে নিক্ষেপ কবেন এবং কাচেৰ বোতল- 
টিকে কিছুমাত্র স্পর্শ না কবিয়! তৃতীয় তীব দ্বারা মোমের মক্ষিকাকে 
আঘাত করেন। ধনুবিদ্ঠায় ইহা অপেক্ষা অধিক নিপুণতা আব কেহ 
দেখাইতে পাবে না। * দর্শকগণ তাভাব অন্তত কৌশল দৌখয়। যৎ- 
পবোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমিও তীাভাব নিপুণতায় অত্যন্ত 
বিশ্মিত হইয়! তাহাকে এক হাজাবেৰ পপ হইতে ছুই হাজারে পদে 
উন্নীত করিলাম এবং হ্থুবজাহান বেগমের ভগিনী কন্।ব সহিত তাহাব 


বিবাহ দিলাম । এই পবিণয় *ওযাতে "তিনি আমাৰ পুত্রেব তুল্য 
হইলেন 


চা শি 





সম্রাট জাতাঙ্গীরও ধন্বিদ্যাষ অতিশয় দক্ষ ছিলেন। 





কাবুলের দন্্য দমন 


ইতপপূর্ব্বে স্বাদ পাইয়াছিল্"ম যে, কান্দাহাঁবের পাথ আফগানগ 
পথিকদিগেব উপব নানা প্রকাব অন্যাচাব কবিযা থাঁকে। ইতঃপূর্বে 
এই দস্তাপিগেব দমনাধ একদল সৈন্ত প্রেবণ করিব স্থিব কবিয়াছিলাম 
এক্ষণে এ বিষষে কোন উপাষ অবলম্বন কবিব, হাহা ষখন চিন্তা কবিতে 
ছিলাম, নথন মামাব বাজস্ভা একজন প্রসিদ্ধ সদস্ত আল্লাদাদ হ 
দল্াদিগেন অন্যাচাব সম্বন্ধে এমন প্রমাণ উপস্থিভ কবিলেন যে, আট 
এঁ প্রদেশেব লন্য একভন ফোজদাব নিযুক্ত কবাই উচিত বিবেচন 
কবিলাম এব* স্থির কবিলাম যে, দস্থ্যগণ ইহাকে ও অবহেল। কর্রিঘ 
তাঙাদিগেব বিনাশ জাধনের ব্যবস্থা কবিব। আমি আল্লাদাদ খাকে 
উক্ত প্রদেশেব ফৌজদাব নিযুক্ত করিলাম । কাবুলে রাস্তায যে সক 
দন্যু অত্যাচার কবিষা থাকে তাহাদিগকে দমনের জন্য লঙ্কব খাঁ 
তথায প্রেবণ কবিলাম। লঙ্কব খাব পূর্ব্বনাম খাজা মাবুল হোসে 
ছিল। তিনি বহুদিন হইতে উৈমুব বংশের অধীনে কম্ম কবিতেছেন 
লক্বর খা গন্তব্য স্থানে উপনীত ভইয়া দেখিলেন যে ৪০ সহম্র অর্বাবোহ 
এবং পৰ্দাতিক পার্কতীয় সৈন্ঠ কামান বন্দুক লইয়া তাহাব সহিভ হু 
কবিবার নিমিত্ত প্রস্বত হইয়। বতিয়াছে । ঈশ্ববেব উপর বিশ্বাস স্বাপ 
করিষা তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সভিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ঠইলেন 
প্রাতঃকাঁল হইতে সন্ধ্যা পধ্যন্জ অবিবাম যুদ্ধ চলিল। পবিশেষে শক্রগ 
পব(জিত হইল এবং তাহাদের ১৭ হাঁজাব সৈম্ত হত, বহুসংখাক বন্দী 
অবশিষ্ট সৈম্ভগণ পলাষন কবিল। বন্দিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা আমা 


১৪২ গাহাঙ্গীরেব আত্ম-জীবনী 


সম্মুখে আনীত হইল। সতেরো হাজার সৈন্তের মণ্তক তাহাদেব গলদেশে। 
লম্বিত কবিয়! দেওয়। হইযাছিল। বহু চিস্তাব পৰ স্থির কবিলাম যে, 
বন্দীদিগেব প্রাণ বিনাশ করিব না। আমাব হস্তী সমৃহ্তেব খাদ্য দব্য 
সংগাহের শিমিত্ত তাভাদিগকে নিযুক্ত কবিলাম্‌। 


আত্মচিন্ত' 


লঙ্কব খাব অপবিসীম টেষ্টায় কাবুলেব বাস্তা দশ্্যুশহ্ হইল এবং 
এত নিবাপদ হইল যে, কাবুলেব উৎপন্ন প্ব্য সমূহ নিব্বিগ্বে লাহোখ 
নগবে আসিতে লাগিল । ম্ন্ুষোব খক্তপাত কর। নিতান্তহ ছঃখজন্ক, 
ঢ্ুভাগ্যবশতঃ শাসনকার্ধা নিব্বা কবিতে হইল অনেক সময় বঠোবতা। 
অবলম্বন কবিতে হয়। কেন না সমঘ সময কোনে! একার কঠোর পঙ্থা 
স্ববলশ্বন না৷ কবিলে সমগ্র মানব-সমাজ বন্য পশু হ্টায় নিজের নিজেব 
প্রতিভিংসাবৃত্তি চবিতার্থের নিমিত্ত এবং অপরেব অনিষ্ট সাধনার্থ উন্মুখ 
তইয়া উঠিয়! থাকে । বাজাব পক্ষে যে শান্তি নাই তাহা ঈশ্বর জানিতে - 
'ছন। তাহাকে সর্বদা যেকি প্রকার মনোকষ্ট ভোগ করিতে হয় এবং 
চিন্তাবিষে জজ্জবিত হইতে হয তাহা অপবে জ্ঞাত নহে। বাজাদিগের 
অদৃষ্টে চিন্তা এবং মনোকষ্ট ব্যতীত আব কিছুই নাই। তাহাদের কর্তব্য 
কার্যেব প্রতি এক মুহুর্তেব অমনোযোগিতায় কত অনিষ্টের উৎপত্তি 
হইয়া যাইতে পারে। নিদ্রীতেও তাহাদের শান্তি নাই। এইরূপ কথিত 
আছে যে, আপনার দেহের চুলেব মধ্যে রাজাদিগের শত্র আছে; এ কথা 
সম্পূর্ণরূপে সত্য । “মহামুল্য বত্বেব স্তায় আমার এই উপদেশটি স্মরণ 
বাখিয়ো। ঈশ্ববের কৃপায় যদি তুমি সর্বোচ্চ ক্ষমতা পাইয়া খাক তবে 
তোমাব অধীন প্রজাবর্গের সহিত সন্ভাব রাখিয়ো । উজ্জ্বল স্বর্ণ-নির্মিভ 
প্রাসাদ বাখিয়া যাওয়া! অপেক্ষা এই পৃথিবীতে স্থনাম এবং স্থ্যশ রাখিয় 
পবলোকে গমন কবাই শ্রেন্নঃ।” ঈশ্বর যাহাকে মহিমান্বিত বাজশক্তি 
অর্পণ কবিষাছেন, তাঁহার প্রধান কর্তব্য প্রজাবর্গকে অত্যাচাব, অধিচার 
এবং উতপীড়ন হইতে বক্ষা করা। আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমি 


১৪৪ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 
কখনে। বিলাসে এবং পাঁধিব স্থুথে মত্ত হইয়! এই কর্তব্য বিস্বৃত হই নাই । 
ঈশ্বর এই পৃথিবীব বদ্ধ সমহ অযাচিতভাবে, অপর্ধ্যাপ্তরূপে আমাব মস্তকে 
বর্ষণ কবিয়াছেন, কিন্ত আমি তাহাদিগকে কিছুমাত্র মুল্যবান জ্ঞান কবি 
না এব" তাহা বক্ষা কবিতে আকাঙ্ষা কবি না। আমার পার্থিব স্ুখ- 
স্প্‌হা সম্পূর্ণৰপে নির্ববাপিত হইযাছে। শিবাবেব আমোদ এব” অনান্য 
আমোদ সর্বদাই ছুঃখ কষ্টেব হেতু হইযাছে। বুদ্ধীবস্থাঘ উপনীত হইবাধ 
প্রাক্কালে বুঝিতে পাবিতেছি যে, নিজ্জন বাসেই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ সখ এব 
শাস্তি পাইব। সংক্ষেপে বলিঠে গেলে এই পৃথিবীতে কোনো সখ এব 
আনন্দই চিরস্থায়ী নকে, সকলই ন্মণভঙ্কুব চঞ্চল এব মবণশীল। 
আমব! দেখিতেছি যে, যে মানব পাধিব সুখ এবং আঁমোদে মত্ত এবং 
তাঙহাকেই সার জ্ঞান কবিয়। ধম্ম কম্ম বিদ্যুত হইতেছে, পবক্ষণেই 
দেখিতেছি সে অসীম দুঃখপাবাধাবে নিন্সিপর হইযা নিশ্পেষিত হউতেছে। 
যে পৃথিবী এই প্রকাঁৰ দুঃখপূর্ণ, তাহা অধিবাবেব নিমিত্ত অধম্মাচবণ 
কব যুক্তিসিদ্ধ নহে।” ভবিষ্যৎ বিপদ দূবীকবণার্থ আমি দস্থ্যদিগের 
প্রতি কঠোব ব্যবহাব কবিতে বাধ্য হইযাছি। কিন্তু আমি এ কথা 
নিশ্যই থলিতে পাবি যে, নিজেব স্থার্খ সীধন অথব। উচ্চ আকা্ফা 
পবিতৃপ্থির জগ্ঠ আমি কখনে। একপ কবি নাই । পৃথিবীব বিশ্বাসঘাতকতা 
এবং মিথ্যাচপ্ণ আমীর নিকট দিনেব আলোব স্তাষ স্থস্পষ্টৰপে প্রতিভাত । 
মাঁনব-জীবনেব স্থুখেব জন্য যাহা প্রযোজন তাহা সকলই আমার আছে, 
আমি ইহাতে বিশেষ সৌভাগ্যবান। ব্বর্ণ ও বত্বালঙ্কাবে, জাঁকঞজমকশালী 
বহুমূল্য সাজসজ্জা ও পবিচ্ছদে কোন্‌ ব্যক্তি আমাকে কবে অতিক্রম 
কবিয়াছে £ আমি যদ্দি ঈশ্ববেব অষ্ট প্রাণী সমূহের সখ এবং সম্মানের 
প্রতি দৃষ্টি না বাখিযাঁ কাধ্য করিতাম তাঁভা হইলে আমি সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট অত্যাচাবী বাতা হইতাম, 
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বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকজন অস্ভুতকর্্া ন্রজালিক আছে। 
তাহার্দেব অভতপুর্বব কৌশল আমাকে এত মুগ্ধ কবিয়াছিল যে, এতৎ 
সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনাব উল্লেখ নী করিয়া পারিলাম না। একদা 
সাত জন বাজিকব আমাব দববারে আগমন কবিয়াছিল। তাহারা 
বলিয়াছিল যে, তাঁভার৷ মানবেন বুদ্ধির অগম্য কার্্যসমূহ সম্পন্ন 'কবিতে 
সক্ষম । বস্ততঃ তাহাবা এমন আশ্চর্যজনক কাধ্য করিয়াছিল যে, 
তাহ! দর্শন কবিয়া আমি বিশ্ময়াভিভূত হইয়া পভিয়াছিলাম। 

প্রথমতঃ তাহার! বগিল য, কেহ কোনো বুক্ষেব নাম করিলে তাহা! 
সেই বৃক্ষের বীজ মৃত্তিকাতে বোপণ করিষা তৎক্ষণাৎ সেই বুক্ষ 
উৎপন্ন করিবে । আমাব সভাষদ খান-ই জাহান তাহাদিগকে তত 
বুক্ষ উৎপন্ন কবিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ বাজিকবগণ দশটি বিভিন্ন 
স্থানে বীজ রোপণ করিয়া! আমাদিগের অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র পডিতে 
লাগিল। নিমেষের মধ্যেই দশটি স্থানে দশটি তু'ত বৃক্ষ দেখ! দিল। 
এই প্রকারে তাহারা আত্, আগেল, সাইপ্রেস, আনারস, ডুমুব, বাদাম, 
আখরোট এবং অন্তান্ত বহু বুক্ষ উৎপন্ন কবিয়াছিল। তাহাব। এই সকল 
কাধ্য আমাদেব সম্মুথে প্রকাশ্তৰপেই করিয়াছিল। বৃক্ষগুলি প্রথমতঃ 
ধীরে ধীরে মৃত্তিকা হইতে উখিত হইল এবং ছুই এক হাত দীর্ঘ হইরার 
পর বহু শাখা প্রশাখা ও পত্রে শোভিত হইল। আপেল-বৃক্ষ হইতে 
যে আপেলটি উৎপন্ন হইল, তাহা আমার নিকট আনাইয়! দেখিলাম যে, 
ইহা সৌবভে এবং আকারে স্বাভাবিক আপেলের ন্তায়। অন্যান্য বৃক্ষ 
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হইতেও ফল আনিয়। আমাকে আম্বাদন করিতে বলিল । আমার সম্মুখেই 
বুক্ষ হইতে ফলগুলি পাঁড়িয়া আনা হইল এবং সভাষদ্গণ তাহা 
আস্বাদন, করিলেন। ফল উৎপন্ন হইবার পর শাখার উপর নান 
বর্ণের মনোহর পক্মীনকল আবির্ভূতি হইল। তাহাদের সৌন্দধ্য এবং 
স্বস্বর অভুলনীয়। পক্ষীনকল (আনন্দে শাখার উপর নৃত্য করিয়া 
বেড়ীইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃক্ষের পত্রসমূহ খশরৎকালীন বৃক্ষের 
রঙ্‌ ধারণ করিল এবং বৃক্ষগুলি ধীরে ধীরে মৃত্ভিকার মধ্যে মিলাইয়া গেল। 
. এই লুল ঘটনা যদি আমার চক্ষুর সম্মুখে না ঘটিত, তবে আমি কখনো 


বিশ্বীস করিতে পারিতাম না যে, কোনো মানব এরূপ অদ্ভূত কাঁধ্য সম্পন্ন 


করিতে সক্ষম। ূ 
দ্বিতীয়তঃ এক দিবস রাত্রি ছুংপ্রহরের সময় সমুদয় জগৎ যখন গাঢ 
“অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন এই সাত জনের মধ্যে একজন বাঁজিকর আপনার 
পরিধেয় বন্ত্া্ি' ত্যাগ করিয়া! একটি চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করিল। 
তৎপরে গে এই :চাদরের মধ্য হইতে একটি অত্যুজ্জল আয়না বাহির 
,করিল। এই আয়না হইতে এ প্রকার তীব্র রশ্মি নির্গত হইল যে, 
ত্দারা সমুদয় আকাশ অসম্ভবরূপে আলোকিত হইয়া উঠিল। পথিকগণ 
বলিয়াছিল যে, এই রাত্রিতে তাহারা নভৌমগুল এক অভূতপূর্ব 
আলোকে পরিপ্ুত হইতে দেখিয়াছিল এবং আগ্রা হইতে যে সকল স্থানে 
গমন করিতে দশদিন লাগে, সেই সকল স্থানের লোকেরাও এই আলোক 
দেখিতে পাইয়াছিল। এই আলোক, অত্যুজ্ছল দিবসের আলোক 
অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল। | 

তৃতীয়তঃ সাতজন পরজ্রজালিক একত্র দণ্ডায়মান হইয়া! জিহ্বা! কিংঘ! 
.ওষ্ঠ না' নাড়িয়া এমন সমতানলয়বিশিষ্ট হুত্বর-লহরী উিত করিল যে, 


মনে হইল যেন তাহাদের সাত জনের গলা, হইতে একটি হর নিগৃতি 
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হইতেছে | এই প্রকাব স্বব বাহিব কবিবাঁব সময দেখিলাম যে, তাহারা 
জিহবা এবং মুখেব সাহায্য লইঠেছে না। অথচ একটি স্থপ্বর বাহির 
করিতেছে । * ইহাতে "আমি বিস্ময়াভিভত হইযাঁছিলাম | 

চতুর্থতঃ তাহাবা এক শত হাঁওয়াই বাঞি প্রস্তত করিয়া তাহা 
কিঘদ্দুবে একটি উচ্চ স্থানে রাখিম। 'আম।কে বণিল যে, তাহীবা এই স্থানে 
দণ্ডায়মান হইয়! থাকিবে, অথচ বালি গুনি আপনা আপনি জুলিয়া চঠিবে। 
আমার আজ্ঞা পাইয়া তাহার! এঁবপই করিল। 

পঞ্চমতঃ বাজিকবগণ আমার সম্মুথে একটি গবম জলপুর্ণ বৃহৃৎ কটাহ 
স্বপন করিয। তাহাতে প্রা ৩ মণ চাউল ফেলিযা দিল। তৎপরে বিনা 
মগ্রিতে কটাহেব জল ফুটিতে আরম্ভ কবিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার! 
কটাছেব ঢাকৃনি তুলিয়া তাহা হইতে ভাত বাহিব করিয়। একশত থালা 
পুণ কবিল, অধিকত্ত কটাহ হইতে প্রত্যেক থালা একটি সিদ্ধ মুবগি 
বাখিল। এই ব্যাপাব দেখিয়া আমি আশ্চধ্যান্থিত হইয়া গিয়াছিলাগ। 

ষৃ্ঠতঃ এক শুষ্ষ ভূমিথঞ্জেব উপর বাজিকরগণ একটি পুষ্প স্থাপন 
কবিল। তাহারা ইহার চতু্দিকে তিনবার নৃত্য কবিবাব পৰ পুণ্পের 
মধ্যদেশ হইতে একটি ফোয়ারা নির্গত হইল এবং তৎক্ষণাৎ অজঅধারে 
গোলাপ পুষ্প ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু ফোয়াবার এক বিন্দু 
জলও ভূমি স্পর্শ করিল না। এক ঘণ্টাকাল ফোয়ারা হইতে জল নির্গত 
হইবার পর তাহার! পুষ্পটি সবাইয়! ফেলিল এবং ফোয়ারাও বন্ধ হইয় 
গেল। তৎপবে আশ্চর্যের সহিত দেখিলাম'যে, সেই স্থান যেমন পূর্বে 
গুফ ছিল, তেমনি রহিয়াছে, জলের চিন্কুমাত্রও নাই। পুনরায় তাহারা 
উপরোক্ক পুষ্পটি ভূমিতে স্থাপন করিল। স্থাপন করিবামান্র উহা হইতে 
জল এবং অনলবর্ষী পুষ্পসকল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। 
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সপ্তমতঃ একজন বাজিকব নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইল। আব 
একব্যক্তি তাহার মস্তকেব উপর আপনাব মস্তক রাখিয়া শৃন্যে পদদয় 
স্থাপন করিণ। তৃতীয় বাজিকব তাহাব পদঘ্ধয় দ্বিতীয় বাজিকরেব 
পদদ্ধয়েব উপব স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইল । এই প্রকাবে সাতজন 
বাজিকব দণ্ডায়মান হইল। প্রথম বাঁজিকব--যাহাব মন্তকের উপ 
ছয়জন বাঁজিকব অবস্থিতি কবিতেছিল-_একটি পদ স্বন্ধদ্েশ পথ্যস্থ 
উখিত কবিল এব, অনেকক্ষণ পধ্যন্ত এক পদের উপব ভব দ্বিয়া দণ্তাঁয় 
মান কইয়া রভিন। আমি ভতাহাদেব বল এবং স্থিবতা দেখিয়া 
বিশ্য়াভিভূত হইবাছিলাম। 

অষ্টমতঃ একটি বাঁজিকব পূর্বেব স্তায় স্থিবভাবে দণ্ডায়মান হইল 
আব একটি বাজিকর তাহার পশ্চার্দেশ হইতে তাহার কটিদেশ ধাবণ 
করিল। এইরূপে ৪০ জন লোক পবম্পরেব কটিদেশ ধাবণ কবিলে 
পর, প্রথম ব্যক্তি বলপুর্বক 'তাহাদিগকে টানিযা লইয়! চলিল। তাহাব 
অদ্ছুত বল দেখিয়া! আমি অবাক্‌ হইয়।ছিণাম। 

নবমতঃ খ্রন্দরজালিকগণ এক জন মানুষকে খণ্ড খণ্ড করিধা বাঁটিয। 
ফেলিয়। তাহাব.দেহেব অংশগুলি চতুদ্দিকে ছভাইযা৷ দ্রিল। কিয়ৎক্ষণ পবে 
তাহার! এ স্থানেব উপব একটি চাদর বিছাইয়া দিল। তৎপবে এক 
বাজিকর এ চাদবের তলদেশে গমন কবিবামাত্র সে এবং নিহত ব্যক্তি 
নুস্থদেহে আমাদেব সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার দেহে কোনো! প্রকার 
আঘাতের চিহ্ন দেখিলাম ন|। 

দ্শমত: বাজিকরগণ একটা থলিয়া দর্শকিগকে দেখিতে দিল। 
দর্শকগণ দেখিয়া বলিল যে, ইহা সম্পূর্ণ খালি, ইহার ভিভরে কিছুই 
নাই। তৎপবে একজন বাজিকব থলিয়াব মধ্যে; হস্ত প্রদান কবিয়া 
ত্মধ্য হইতে ছুইটি বৃহৎ এবং অতি সুন্দর লড়াইয়ের মোরগ বাহিব 


বঙ্গদেশেব এ্রন্জর্জালিক ১৪৯ 


কবিল। থলিষা হইতে নির্গত হইয়াই ভাছারা প্রবল তেজের সহিত 
লডাই কবিতে আবস্ত করিল। এক ঘণ্টা লড়াইর পর বাজিকবগণ 
চাঁহাঁদেব উপব একটি চাদর ফেলিয়া দিবামীত্র তাহাবা অনৃশ্ত হইল। 
বাজিকরগণ পুনবায় চাদবটি তুলিবামাত্র সুৃশ্ঠ পালকসমন্থিত ছুইটি 
তিতিব পঙ্গী আবিভর্তি হইল এব* সুন্দর স্বর-লহরীতে সকলকে 
মুগ্ধ কবিল। পর্বতের গানে তাহাবা থে প্রকাবে কীট, পতঙ্গ খুটিয়। 
আহার অন্বেষণ কবে, সেই প্রকাীব শষ করিয়া! কীট পতঙ্গ আহাব 
কবিতে লাগিল। কিষ*ক্ষণ পবে তাহার উপন চার্দব নিক্ষিপ্ত হইলে 
শাহাব! অনৃশ্ঠ হইল এব" উ5া কুলিবামাত্র সেই স্থানে ছুইটি ভীষপ 
ক্ুঞ্সর্প দেখ! দ্িল। এই ছুটি ভীষণ সর্প তেজেব সহিত পবম্পবকে 
'ান্রমণ কবিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিবাৰ পর তাহাবা শ্রান্ত হইয়া 
পাঁডল। বাঁজিকবগণ পুনবাষ তাহাদিগকে চাধর দ্বাবা ঢাঁকিয়। ফেণিলে 
তাহাবা অদৃষ্ঠ হইয়া গেল এব" উহ্ভা উঠাঈিশে পূর্বোক্ত দ্রব্য সমূহের 
কোনে। চিহ্নই রহিল না । 

একাদশ দৃণ্ঠ :-_-বাজিকবগণ মৃত্তিকাতে এবটি পুষ্ধবিণী খনন কবিয়! 
সাহা জণ দ্বাবা পূর্ণ কবিবাব সন্ত আমাদিগকে অন্রোর ববিল। 
কর্ম্মচাবিগণ উহা! জলে পূর্ণ কবিলে পব তাহার। পুষ্ষবিণীব উপরিভাগ 
আবৃত করিল। অল্পক্ষণ পবে আচ্ছাদনটি সবাইলে দেখা গেল সমৃদয় 
জল এক বৃহৎ ববফখণ্ডে পবিণত হইয়াছে । বাজিকরগণ মাহুতদিগকে 
এই ববফের উপর দিয| হস্তী চালাইতে বলিল। তদনুসারে এক 
মাহুত এক হস্তী লইয়া এই ববফ খণ্ডের উপব দিয়! 'অনায়াগে চলিয়া 
গেল, কোনো স্থান একটুকুও ভাঙ্গিল না। তৎপরে চাদর দ্বাব! পুষ্করিণীর 
উপবিভাগ আবৃত করা হইল। চাদব অপসারিত করিলে দেখা গেল যে, 
ববফখণ্ড অনন্ত হইয়াছে এবং জলের চিহ্মাত্রও নাই । 


১৫০ জাহাঙ্গীবেব আম্ম-জীবনী 


দ্বাদশ দৃপ্ত £_-বাজিকৰগণ কিঞ্চিৎ বাবধানে ছুই তাবু স্থপন করিল। 
ছুই তীবুব দ্বার পস্পবেব স্ম্থুণীন কবিয়া বাখা হইল। আমরা 
সকলে এই তীাণুর ভির গি্কা। পবীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, দুইটি তাবুই 
শন্ত | দুই বাজিকন দুই তাপতে প্রবেশ কবিয়া আমাদিগকে বলিল 
যে আমব। দে জঙ্থ উপস্থিত বখিতে বলিব তাভারা তাবু হইতে সেই 
জন্তই বঠিন কবিবে। খান-ই জাহান তাহাদিগকে অস্ত্রীচ, পক্ষী 
বাহির করিতে বলিলেন। অতৎক্ষণাৎ ছুই তাবু হইতে দ্ুষ্টটি বৃহত্তম 
অষ্টাচ নির্গত হইয়া পরস্পরকে এ প্রক।ব ভীষখরূপে আক্রমণ কবিল ঘে 
ত।খাদের 'নন্তক বাহিয়। শোঁণিত পড়িতে লাগিল। পবিশেষে বাজিকরগণ 
তাহাদিগকে পথক কবিয়া তত্ব মধ্যে লইয়া গেল। তংপরে আমার 
পুত্র খবম্‌ নাতিব রূদিগকে শীলগ।ই উপস্থিত কবিতে বলিল। তৎক্ষণাৎ 
ছুই তাবু হইতে ছুই ভামধর্ণন নীল গাই বাহিব হইয়! লড়াইয়ে প্রবৃত্ত 
হইল। এই প্রকারে ছুই ঘ্ট। লড়াইব পর তাহ।দিগকে পৃথক করিয়া 
দিয়া তাবুব মধ্যে প্রবেশ কবাইয়] দেওয়া হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
ঘেব্যক্তি যে জন্ত দেখিতে চাহিল, বাজিকবগণ তাহ।ই উপস্থিত করিল । 
আমি এই অত্যাশ্চয্য ঘটনাব কারণ উদ্ভাবন করিতে বহু চেষ্ট। কবিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত তাহাতে সফলকাম হই নাই। 

ত্রয়োদশ দৃষ্ঠ £-_বাজিকরগণ এক ধনুক ও পঞ্চাশটি তীর হাতে 
লইল। একটি তীর শৃন্যে নিক্ষেপ করিল। উহা শৃন্েই ঝুলিয়৷ রহিল। 
তৎপরে সে আর একটি তীর নিক্ষেপ করিল, উহা গ্রথমটির নিয়্নদেশে 
বিদ্ধ হইয়া ঝুলিয়! রহিল। এই প্রকারে পঞ্চাশটি তীর একটির সহিত 
আর একটি সংযুক্ত হইয়! ধান্যের শীষের ন্যায় শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। 
তৎপরে পূর্বোক্ত বাজিকরগণ আর একটি তীর সর্ব নিয় তীরের 
উপর নিক্ষেপ করিবামাত্র সমুদয় তীর ঝন্‌ ঝন্‌ শব্ষে ভূমিতে 


বঙগদেশের এন্দ্রজাঁলক ১৫৭ 


পড়িয়া গেল। ইহাব অর্থ ভেদ করা আমাব পক্ষে অসম্ভব বোধ 
£ইযাছিল। 

চতুদ্দণ দৃশ্ঠ £--তাহাবা৷ একটি বৃহৎ পাত্র, পরিষ্কার জলে পূর্ণ কবিয়া 
আমার সম্মুথে স্থাপন করিল । এক বাজিকর একটি বক্ুবর্ণের গোলাপ 
পৃষ্প ₹ষ্তে লইয়া আমাকে বলিল যে, জলেব মধ্যে পুষ্পটি নিমজ্জিত 
করিলে আদম যে বঙ ইচ্ছ৷ করি, লে, সেই ব$. উৎপন্ন করিতে পারিণ্ব। 
তদন্ুলারে সে পুম্পটি জলে দ্রিবামান উহা উজ্জ্বল হখিদ্রা বর্ণ ধারণ 
কবিল এবং প্রত্যেক বার ডুবাইবাৰ পব ইহা হইতে বিভিন্ন বঙের 
বিভিন্ন গ্ররৃতির পুষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল । আমি আদেশ কণিলে নে 
একশত বঙেব বিভিন্ন পুষ্প উৎপন্ন কবিতে পাবিত। ॥তৎপরে 
ভাহাবা একটি শ্বেত বর্ণেব স্বত্র এই জলের মধ্যে নিমজ্জিত কবিয়! 
দিল। কিয়ৎক্ষণ পবে প্রথমতঃ ইহা বক্তবর্ণ পবে হরিপাবর্ণ ধাবণ 
করিল। আমি আদেশ কবিলে তাহাবা একশত বিভিন্ন বঙের স্বত্্ 


উৎপাদন কবিতে পাবিত। 
পঞ্চদশ দৃশ্ত £-_ বাঁজ্িকবগণ এক পক্ষীব পিঞ্জর উপস্থিত কবিল। যে 


পার্থ আমার দিকে রহিল, সেই দিকে ছুরইটা সুদৃশ্য নাইটিঙ্গেল পক্গী 
দেখিলাম। পিঞবটি ঘুবাইবামাত্র নাইটিঙ্গেলদ্ধয় অনৃষ্ট হুইল এবং 
পরিবর্তে সবুজবর্ণের দুইটা শুকপক্ষী এ স্থলে আবিভূ্তি হইল। 
তৎপরে আর একবার ঘুবাইলে রক্তবর্ণের তিভিব দেখা দিল। এই 
প্রকারে পিঞ্জর যতবার ঘুবাইতে লাগিল ততবাৰ বিভিন্ন প্রকাবের ও 
বিচিত্র বর্ণের পক্ষী দেখ! দিতে লাগিল । রঃ 

ষোড়শ দৃশ্ঠ :₹_বাঁজিকবগণ কুড়ি হত্ত পরিমাণ দীর্ঘ বিচিত্র *বর্ণের 
নুদৃশ্ঠ কার্পেট বিশ্তুত কবিল। তাহার! এই কার্পেট উল্টাইয়া দিবামাত্র 
ইছা বিিষ্প বর্ণে এবং বিভিন্ন নমুনায় পবিবন্তিত হইল। এই প্রকারে 


১৫২ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


যতবার তাহীরা ইহ! উল্টাইয়৷ দিতে লাগিল, ততবারই ইহ! ভিন্ন ভিন্ন 
নমুনা! এবং বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। আমি এক শতবার উল্টাইতে 
অন্থরোধ করিলে ইহা একশত প্রকাব ভিন্ন নমুন! এবং বর্ণে পরিবর্তিত 
হইতে পারিত। 

সপ্তদশ দৃশ্ঠ ১ বাজিকবগণ এক বৃহৎ পাত্র আমার সম্মুথে আনিয়। 
জল দ্বার! পূর্ণ করিল। তাহাবা ততপবে ইহ উল্টাইয়া সমুদয় জল 
ফেলিয়া দিল। পবে পাত্র সো! করাতে দেখা গেল যে, ইহা! পূর্ের স্তায় 
জলপূর্ণ রহিয়াছে । এই প্রকাবে তাহাবা একশতবার পাত্র উল্টাইয়া 
জল ফোঁলয়। দিয়! পরক্ষণেই তাহা জলপুণ অবস্থায় দেখাইতে পারিত | 

অষ্টাদশ দৃশ্ঠ £-_বাজিকবগণ এক বৃহৎ থলিয়া আনিল। ইহার ছুই 
দিক খোলা ছিল। তাহার এক দিক দিয়া একটা তরমুজ থলিয়াব মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া দিল কিন্তু উতা অন্ত দিক দিয়া শসায় পরিবর্তিত হইয়া 
থলিযাব ভিতর হইতে নির্গত হইল। তৎপরে শস! প্রবেশ করাইয়া 
দেওয়ায় অন্ত মুখ দিয়া একরাশি আতুর নির্গত হইল। পুনবায় আউ্র- 
গুলি প্রবি্ করিয়৷ দিবার পব থলিষাব অন্য মুখ হইতে আপেল ফল 
বাহির হইল। এই প্রকারে একশতবার আদেশ করিলে তাহারা একশত 
প্রকার ফল দেখাইতে পারিত। 

উনবিংশ দৃশ্ঠ :_-এক বাজিকর আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 
মুখ ব্যাদান করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাব মুখের মধ্যে দর্পের মস্তক দেখা 
গেল। তাহার সঙ্গী আসিয়া সর্পের গলদেশ দৃঢ়ূপে ধরিয়া টানিতে 
লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই চারি হস্ত দীর্ঘ এক সর্প নির্গত হইল। 
তৎপরে ইহা! ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর আর একটি এ প্রকার দীর্ঘ 
সর্প নির্ঘত হইল। এইরূপে তাহার মুখ হইতে আটটি সর্প নির্গত হইয় 
পরম্পরের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
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বিংশ দৃশ্ত £-_বাজিকরগণ এক হত্তে এক খানি আয়না ধরিল এবং 
অপর হস্তে একটা গোলাপ পুষ্প লইল। তাহারা এই পুষ্প আয়নার 
পশ্চাতে মুহূর্তের জন্য ধরিয়া আমার সম্মথে আনিল। দেখিলাম যে 
গোলাপ পুষ্প অন্য বর্ণ ধাবণ করিয়াছে। এই প্রকারে এ পুষ্প সবুজ, 
লাল, হরিত্র। বেগুনী, কালো! এবং সাদ! বর্ণ ধারণ করিল। 

একবিংশ দৃপ্ত £_তাহাবা আমাব সম্মুথে দশটা চীনা মাটির পাত্র 
সাঞজাইয়া রাখিল। দশকগণ সকলেই দেখিল যে পাত্রগুলি শুন্য। 
অদ্ধঘণ্টা পর ইহাদেব মুখাবরণ খুলিলে দেখা গেল যে, একটা পান্র গম. 
বারা পূর্ণ হইয়াছে, অন্যটিতে মোধব্বা রহিয়াছে । আব কয়েকটি পাত্রে 
আচার, তেঁতুল, মিছবি প্রভৃতি রহিয়াছে । বলিতে কি, প্রত্যেক পাত্রেই 
কোনে! প্রকাব খাগ্ দ্রব্য রহিয়াছে দেখা গেল। আমার অন্ুচরগণ এই 
সকল দ্রব্য আম্বাদন৪ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার। পুনরায় এই 
পাত্রগুলিব ঢাক্নী খুলিলে দেখিলাম যে, পাত্রগুলি পূর্বের ন্যায় শূন্ত 
হইয়াছে । আমি এই অদ্ভূত ব্যাপাব দেখিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইয়াছিলাম। 

দ্বাবিংশ দৃশ্ঠ £_-বাজিকবগণ কবি সাদির গ্রন্থাবলী আমার লম্মুথে 
আনিয়। পুর্ব্ব পৰীক্ষিত একটা থলিয়ার মধ্যে রাখিল। কিয়ৎক্ষণ গরে 
তাহারা যখন উহা থলিয়ার ভিতব হুইতে বাহির করিল, দেখিঙ্গাঁম যে 
সাদির গ্রন্থাবলী হাফিজের দেওয়ানে পরিবর্তিত হইয়াছে। শেষোক্ত 
পুস্তকখানি থলিয়ার মধ্যে রাখিয়৷ পুনরায় বাহির কবিবাব পব দেখা গেল 
যে, ইহা সলোমনের গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে । ইহ। বহুবার কর! হইল এবং 
প্রত্যেকবারই বিভিন্ন গ্রস্থকারের গ্রন্থসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। 

ত্রয়োবিংশ দৃষ্ত £__-তাহারা পঞ্চাশহাত পরিমিত দীর্ঘ এক শৃঙ্খল 
লইয়া আসিয়া! এক ধার আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। এই দিক যেন 
শৃন্তেই, কোনে অদৃশ্ত বস্ততে আটকাইয়া রহিল। শৃঙ্খলের অপর দিক 
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ভূমিব সহি স'্যুক কবিয়। দেওয়া হইল। তৎপবে তাহাবা একট। কুকুর 
আনিয়া শৃঙ্খলেখ নি্নদিকে দদ্দাখমান কবাইয়া দিল। কুকুব তৎক্ষণাৎ 
শুঙ্খল পাঁংণা শেষ সীমায় গিযা উপস্থিত হল এব" মেস্থান ভইতে অনু 
ইয়া তেণ। এই প্রকাধে «ক এবট। শকর, সিণহ, ব্যাপ্ত, শ্র্থল 
াঁঠিন। উঠি উপবিঙাগে গরিয়। অদৃশ্য হইয়া গেল। -ৎপবে তাঙারা 
শঞ্খল। নমাই৭। লইয| উহ। এক গলিয়ার »ধ্যে বাখিল। জঙ্মগুলি 
আখের মাপ। বোথায় অপশ] ভইথা শিণ হা কেশ বঝিতে পাবিল 
শাঁ| “হ অত এপুর্বব ঘটন। 1*্বে আশ্য্যজনণ | 

চ্ভাধি শ [শা ০ তাঠাবা আমন সম্মাখ একটি আধৃত কুঁড়ি বাথিল। 
আমি পর্ধেপ গবীক্ষা কলিযা দোখিয়ছিলাম যে উহাতে কিচ়ই নাই । 
₹২+) "বা আচ্চ|দণটি উম্মুক্ত কবিবামাত্র দেখিল।ম যে ইহা নান। 
পরব শস্বাদু বাগুনে পারপুর্ণ হইয়াছে । তাহার! পুনবান 51 আচ্ছা 
"৩ করিল, কথেকমহর্ত পৰে আববণ উন্মোচন কাবিলে দেখিলাম যে 
ঝুঁভিটি বাদাম, কিসামস্‌ প্রভৃতি শুফ ফলের দ্বাব! পূর্ণ হইঘাছে। এন 
প্রকাবে ও ত্যেকবার আববণ উন্মোচিত হইবাব পরই ঝডিটি নানীপ্রকাব 
বিভিন্ন খাগ্দ্রব্যে পূর্ণ দেখিলাম । 

পঞ্চবিংশ দৃগ্ঠ £- বাজিকবগণ আমার সম্মুখে একটি আববণযক্ত পা 
স্থাপন কবিয। তাহা জলপুর্ণ কবিল। তাহাবা আববণ খুলিয়া আমাকে 
দেখাইল যে, ইহাতে কেবল জল রহিয়াছে । তৎপবে পাত্রটি আবৃত 
কৰিয়া কিছুক্ষণ বাখিব'র পব যখন ইহা! খোলা হইল, তখন দেখা গেল 
যে, এই জলে দ্বাদশটি সবুজবর্ণের বৃক্ষপত্র ভাঁসিতেছে। পুনরায় ইহ! ঢাকিয়া 
দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পৰে ঢাকৃনা খুলিবাব পর চাবিটি সর্প জলে 
ভাসিষা বেডাইতেছে দেখা গেল। তৎপবে ইহা অদৃশ্ত হইল এবং 
উহাদের স্থলে চাবিটি বৃহৎ পক্ষী দেখা দ্িল। পরিশেষে যখন পাত্রট 
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অনাবৃত করা হইল, তখন দেখিলাম যে, ইহা শূষ্ঠ, জলেব চিত্ব 
পথ্যস্ত নাই । 

ধডবি"শ দৃশ্ঠ ১--এক বাদ্গিকন তাহাব কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি 
স্ণীধ অন্থবীষ আমাক দেখাইপ। সে এই অন্দুবীধ আব একটি 
মঙ্গুলি্ পবিবামা ৰ চুণাটি মবকতে পবিণত হইল, আর একটি অন্থুলিতে 
'দবামীন মবকতটি হীবকে পবিণত হইল। পুন্বায় অন্য অন্কুলিতে 
খাব৭ কবিবামাত্র হীবক পানাতে পপিণত ভইল। এই প্রক'ণে ভিন্ন ভিন্ন 
মর্্বলেতে ধাবণ করিবামাএ ইহা! বিভিন্ন বণ এব” প্ররুভিব রত্বে পৰি 
ন্ভিত হইতে লাঁণিল। ঃ 

সপ্ুণি শদৃশ £  একথান। ধাবালে। তববানি ভমিতে দুকপে প্রোথিত 
করিমা একজন ঝাঁক্তিকব তাহাঁব উপধ লাঁফ।ইযা পডিল। কিন্তু ইহান্ত 
» সম্পূর্ণ অঙ্গভাবস্থাতেই বহিল। এ প্রকাঁব শীন্ম তরবাবিব আঘাতে 
পথে কোনো প্রকীবে আহ হয় নাই, ইহাতে আমি বিশ্মিত 
হইবাছিলাম। 

অষ্টবিশ দৃশ্য £__বাজিকরগণ সাদা কাগজেব একটি বাঁধানো! খাতা 
আমাব হস্তে প্রদান করিল। ন্মামি পবীক্ষা কবিয়া দেখিলাম যে, প্রত্যেক 
পাতাই সাঁদা, তাহাতে কিছুই মুদ্রিত, লিখিত অথনা অস্কিত নাই। একজন 
বাজিকব থাতাখাঁনি আমাব হস্ত হইতে লইয়! প্রথম পাঁতা খুলিলেই 
দেখিলাম যে ইহা সোনালি রঙ. মিশ্রিত উজ্জল লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে 
এবং এই পাতাতে নুরু কাককাঁধ্য খচিত বহ্যাছে। পর পৃষ্ঠ খুলিলে 
দেখিলাম যে তাহা নীলবর্ণে রঞ্জিত এবং পাতাব পার্খে বিভিন্ন প্রকার 
নবনারীব চিত্র অঙ্কিত বহিয়াছে। আব একটি পাতায় সিংহ ও গোর, 
ভেড়া প্রভৃতিব চিত্র অধ্তিত রহিয়াছে এবং একটি সিংহ একটি গাভীকে 
আক্রমণ কবিয়াছে | এই পাতাটি চীন দেশীয় বড়ে চিত্রিত এবং স্বর্ণ 
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থচিত। পরেব পষ্ঠা শ্রন্দর সবুজ বর্ণে রঞ্জিত এবং স্বর্ণালস্কত। এই 
পাতাতে নানাবর্ণে চিত্রিত একটি বাগান অস্কিত বহিয়াছে। বাগানের 
মধ্য একটি স্বুদৃশ্য ম গপ এব* চতুষ্পার্থে সাইপ্রেস বৃক্ষ, গোলাপ পুম্প ও 
অন্থান্ বৃক্ষ রতিযাছে ৷ পর পৃষ্ঠা কমলালেবুব বড়ে বঞ্তিত। এই পাতায় 
ুইটি বিপক্ষ বাজ ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই প্রকাব চিত্র 
অঙ্কিত মাছে। এই প্রকাঁবে প্রঠি পৃষ্ঠা খুলিলেই বিভিন্ন প্রকাব বর্ণে 
রাঁঞ্জত বিভিন্ন দৃশ্ঠেব চিন আঙ্ক৩ দেখিতে পাইলাম। সমুদয় ভোজ 
বাজির মধ্যে এই অত্যাশ্যা ব্যাপাব দেখিয়া আমি অতিশয পুলকিত 
হইয়াছিলাম । 

বস্তত* এুন্দ্রজালিকদিগেণ এই নকনা অত্যদ্ু৩ কার্ধ্য মানবে বুদ্ধি এবং 
শক্তিৰ অতীত বলিমা বোধ হয। এই সকল কাধ্য এ প্রকাৰ (কীশল 
ও [নপুণতার সহিত সম্পাদিত হইযাছিল যে, শাহা সাধাবণ মানবের 
ক্ষমভীর অতীত সন্দেহ নাই । আমি অবগত হইযাঁছি যে, এই বিদ্ভাকে 
“সেম্নিযান” বিদ্তা বলে এবং ইহ! ইউঝোপীয় জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত। 
সাধারণ মানবে শক্তি বহিভ্্তি কতকগুলি ক্ষমতা কোনো কোনো 
মানবেধ মধ থাকা বশতঃ তাহারা এই আশ্চর্য কা্যসকল সম্পন্ন কবিতে 
সক্ষম হয়। 


আবব দেশবাসীর আশ্চর্য কাহিনী 


একদা আরবদেশবাসী চল্িশবঘ বয়স্ক এক ব্যক্তি আমার দর্শনপ্রাথী 
হইয়। বাজধানীতে আগমন করেন। তিনি যখন পরিচিত হইয়' আমা? 
সম্মুথে উপস্থিত হহলেন তখন দখিলাম 01 তাহার একটি তত্ত নাহ 
তাহ! একেবাবে স্বন্ধদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হহয়া গিয়াছে । আমি তাহাক 
জিজ্ঞাস! কবিলাম ষে, জন্মাবধিই তাহাব হস্ত নাই, অথবা তিনি যুদ্ধে এই 
হন্তটি হারাইয়াছেন আমাৰ প্রশ্ন শ্ুনিধা তিনি প্রথমতঃ হতবৃদ্ধি হইয়া 
পড়িশেন এব বদল পন, ফে আলীবিক বারণে তিনি এই ভন্তটি হাব! 
ইয়াছেন, তাহা অপবে শুনল কখনো! বিশ্বাস করিবেন না বব" তাহাকে 
উপহাস কবিতে পারেন । সেই জন্ত তিণি ইহার কাবণ কাহারে! নি” 
প্রকাশ করিবেন ন। বলিযা প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইযাছেন। আমি তাহাকে 
একান্ত অনুরোধ করাতে তিনি ইহার কাঁধ নিয়লিখিতরূপে বর্ণ 
করবেন 

"আমাব বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর তখন আমি পিতার সহি 
ভারতবর্ষাভিমুখে খাত্র! করিযাছিলাম। ষাট দিন সমুদ্র দিয় পান! দিকে 
ভ্রমণ করিবাব পর ভীষণ ঝডের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হইলাম । এই 
প্রবল ঝড় তিন দিন এবং তিন বাত্রি সমভাবে বহিয়াছিল। ঝডের সময় 
মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইত, অনবরত বিছ্যাৎ ও বজ্রাঘাত হইত এবং সমুদ্রেব 
জল এরূপ ভীষণ রূপে গর্জন করিত যে তাহা অবর্ণনীয় । এই বিপদের 
উপর আবার জাহাজের মাস্তল ভাঙ্গিয়। পড়িয়া গেল, অনেক 
নাৰিক যাত্বলের আঘাতে প্রাণ বিসর্জন করিল। আর কিছুক্ষণ ঝ্ড 


১৫৮ জাহাঙ্গীরেব আত্ম জীবনী 


স্থায়ী হইলে জাহাজ ডুবিয়া যাইত কিন্তু তৃতীয় দিনে ঝড থামিং 
যাওয়াতে আমবা ধক্ষা পাইলাম, যদিও তখন আমব। গন্তব্য স্থৃ 
হইতে দূরে আসিয়া পভিয়াছিল।ম। এই প্রকারে কয়েক দিন ধরিয় 
অনির্দিষ্ট দিকে এব, অজানিত পথে যাইত যাইতে একদিন সমৃত্রেব 
ম্ধাস্থলে একটি বুহৎ পর্ধত দেখিতে পাইলাম । আমর! ইহার নিকটবন্ 
হইলে দেখিলাম যে, ইহ! পর্ব» নহে একটি বুহৎ দ্বীপ। দ্বীপটি অসংখ্য 
অক্টালিক। ও ক্ষু্ড ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতীপুর্ণ এবং স্থদৃশ্ত বনবাজিশোভিত 
জাহাজে যে পানীয় জল ছিল তাহা ফুরাইয়া যাওয়াতে আমব 
এই দ্বীপেখ নিকট নঙ্গব করিলাম। কয়েকটি মৎ্স্যজীবীর নিকঢ হই তে 
জানিলাম যে. এই দ্বীপটি পট্গিজদিগের অধিকৃত এবং ইহাতে বনু 
লোকের বসবাস আছে কিন্তু এক জন মুসলমানও নাই । অধিকন্ত দ্বীপ 
বাসীব সহিত কোনে। অজানিত লোকের সংশ্রব নাই। আমাদের জাহাজ 
নক্গর কবিবামান্ত্রর একজন পটুগীজ কাণ্চান ও আব একজন কর্মচারী 
জাহাজে আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমুদয় যাত্রীকে তীরে লইয়। গেলেন । 
তাহার! বলিপেন যে, কোনো! কারের জন্ত তাহাদের একটি বিশেষ লোকেব 
প্রয়োজন, আমাদের ভিতর হইতে সেই প্রকাব একটি লোক পাইলে, 
ভাহারা তাহাকে বাখিয়া অন্য সব লোককে ছাঁডিয়া দিবেন। 
বন্দরটি তাহাদেবই অধিকৃত এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের কপার 
অধীন বলিয়া তাহাদের এই আশ্চর্যজনক প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য 
হইলাম । তৎক্ষণাৎ জাহাজের সওদাগব, দাস, নাবিক প্রভৃতি বারে! শত 
যাত্রীকে তীবে নামানে! হইল এবং একটি গৃহে বাথ হইল । তথা হইতে 
তাহারা আমাদিগকে এক এক করিয়া ডাকিয়। পাঠাইতে লাগিলেন এবং 
প্রত্যেকের গাত্রবসপ্ত্রাদি উন্মোচন কবিয়া একজন ডাক্তাব তাহাব শরীরের 
প্রত্যেক স্থান পৰীক্ষা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। এই 


আববৰ দেশবাসীব আম্চর্ষ্য কাহিনী ১৫৪ 


প্রকারে আমার ভ্রাতা এবং আমাকে পবীক্ষা করিবার পব ডাক্তাৰ যখন 
আমাদিগকে পদীর ভিশবস্কিত কয়েকটি লোকেব হস্তে দিলেন, তখন 
সামা ভয়ে অভিভূত হইয়া পডিলাম। আমীব লতা এণ" আসি ব্যতীত 
জাহাজের সমুদয় লোককে চলিয়া যাইতে অন্থুমতি দেওয়। হইপ। তাভাব। 
যে চিহ্ন অন্বেষণ কবিতেছিলেন তাহা তাহাদেব দেহে না পাওয়তে 
তাহাদিগকে ছাডিয়। দিলেন । জাহাজেব বারো শত লোকেব মধো কোন 
অপবাঁধে আমর। ছুইজন বন্দী হইলাম তাহা জানিবাৰ জন্য পিতা অনেক 
তর্কবিতর্ক কবিলেন, অশ্রজলেব সহিত অম্থনয় বিনয় কবিপেন কিন্ত 
াহাদের পাষাণ হৃদয় গলিল না, তাহাবা ভ্রকুটি সক্াবে পিতার ধাক্যের 
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কবিলেন। 

তৎপরে তাহারা আমাকে এবং আমাব ভ্রাতাকে একটি দুবস্থানে 
লইয়া গিয়া ছুই পৃথক গৃহে রাখিলেন + এই ছুই গৃহের দরজ] পরম্পর 
সম্মুখীন ছিল। প্রতি প্রাতঃকালে তাহীরা আমাদিগেব আহাবের জন্ত 
সাদা রুটি, মধু এবং মুবগীর কাবাব আনিয়া! দিতেন। এই প্রকাবে দশ 
দ্রিন অতিবাহিত হইল। এই দশ দিনের গব জাহাজেব কাধ্াান জাহাজ 
ছাড়িবার অন্গমতি প্রার্থনা করিলেন। আমার পিতা বলিলেন যে, তিনি 
পর্ট গিজদিগেব নিকট ত্াহাব পুত্র্দের জীবন ভিক্ষাব জন্য গমন কবিতে 
ইচ্ছা করেন। এই জন্ত ছুই তিন দিন বিলম্ব করিতে তিনি কাপ্তানকে 
অনুবোধ করিলেন। পিতা বন্দবেব অধিপতিব নিকট আমাদিগের 
মুক্তির জন্য একাস্ত কাঁতরভাবে নিব্দেন করিলেন, কিন্তু সব বৃথ! হইল । 
আমাদিগের মুক্তি প্রদান না! করাতে তাহাবা বন্দর পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়। গেলেন। 

এক দ্বিবন আমাদিগের দেহপরীক্ষক ডাক্তার এবং দশজন পর্ুগিজ 
আমার ভ্রাতাব ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার গাত্র-বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া 


১৬৩ জাহাঙ্গীবের আত্ম-জীবনী 


তাহাকে একটি টেবিলেব উপর উপুড কবাইয়া শোয়াইলেন। তৎপবে 
তাহার। ভ্রাতাব দেহ পুঙ্থান্নপুঙ্খরূপে পৰীক্ষা করিয়া আমার গৃহে আসিয়া 
আমার দেহও এঁরূপে পৰীক্ষা কবিলেন। পুনবায় তাহাবা আমার ত্রাতার 
'ঘবে গমন করিয়া একটা বড পাত্রেব উপব তীাহাব মস্তক রাখিয়। হগ্ডে 
একটি তীক্ষধাব ছুবি লইলেন। আমাদেব গৃভেব দ্বাব পবষ্পর সম্মুখীন 
ছল বলিষ! ভ্রাতাব গৃহে যাহা হইতেছিল সমুদয়ই আমি দেখিতে পাইতে 
ছিলাম। ভ্রাতাব কাতব ক্রন্দন এন অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিষ' 
ঠাহার। ঢুবিকা ছাবা তাহার মস্তকচ্ছেদন কবিলেন এব” মস্তক হইনে 
নিঃস্থত 'বন্তে তরী পাত্রটি পূর্ণ কবিলেন। বক্তশ্রোত থামিয়া গেলে 
টাহার! ফটস্ত তৈলপুর্ণ একটি পাত্রে প্র বক্ত ঢালিয়া দিলেন এবং একটি 
হাত দ্বাবা ক্রমাগত নাভিয়া তৈল ও বক্ত সম্পূর্ণবপে মিশিত কবিফ' 
ফেপিলেন। আশ্যধ্যেব বিষয় বলিব কি, ততৎ্পরে তাহাবা ভ্রাভাখ 
মন্তকটি লইযা! দেহের সহিত যুক্ত কবিয়া উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থ দ্বাবা 
যুক্তস্থান জোরের সহিত মর্দন কবিতে লাগিলেন । মর্দিন শেষ হইলে 
ভ্রাতীকে এই অবস্থায় রাখিয়। দ্বাব বদ্ধ করিয়া তাহার] চলিয়! গেলেন 

তিন দিন পৰ তাহাবা আলিয়া আমাকে কাবাগৃহ হইতে মুক্ত কবিয়া 
বলিলেন, যে কার্য্যেব জন্য আমরা বন্দী হইয়াছিলাম, তাহা আমাব 
ভ্রাতাব নিকট হইতে পাওয়া গিযাছে। তাহাবা মাটিব নীচে একটি 
স্থানের প্রবেশ-ছাব আমাকে দেখাইয়া দিয়! বলিলেন যে এই স্থানে 
অগণিত রত্ব ও স্বর্ণ আছে। আমি ইচ্ছা কবিলে এই স্থানে নামিয়া 
রত্ববাশি লইতে পাবি। প্রথমতঃ আমি তাহাদের কথ! অবিশ্বাস বিয়া 
ভাবিলাম যে,তাহারা আমাকে আবার কোন্‌ বিপদের মুখে প্রেরণ 
কবিতেছেন। কিন্তু তীহাদেব একান্ত ও সাগ্রহ অনুরোধ এড়াইতে না 
পারিয়া, তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলাম। আমি গহ্বরের 


আবব দেশবাসীব আশ্চধ্য কাহিনী ১৬৯ 


মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং পঞ্চাশটি ধাপ অবতখণ কবিয়। চাবিটি প্রকোষ্ঠ 
দিতে পাইলাম। অতিশয় বিস্ময়ে সহিত দেখিলাম থে, প্রথম 
প্রকো্ঠে আমাৰ লাতা স্তস্থদেহে বসিযা আছেন। তিনি পট.গাজদিগর 
বসন পবিধ।ন ক্বিধাছেন, মস্তাক মণি মুক্তা সমগ্িত ট্রপী, গাশ্বদেশে 
ভীবপখচিত ৩ববাব এক মণিমুগ্খ শোতিত মস্তি বহিয়াছে। 
'আশ্চাষাৰ বিষম মেটতিনি আমাকে দেখিণাঁহ ঘ্বণা * উপেক্ষা সহি" 
নখ বিবাণবা ণইলেন । আমাক প্রতি শীভাব এই পকা।ব বিবাপভাব 
দশন্‌ বাখযা আমি নিশাস্থ ৩1ত কহলাম, আমাব শবীবেব মৃঙ্জ] খেন জল 
হইয়। 0োশ। আমি তৎ্পবে সাহস কবিষা দ্বিতীয় শ্রকোনষ্টব মধ্যে গনণ 
কবিষা দেখিলাম যে, এই স্থানে বাশি রাশি হাধক, চূনা, সুন্টা, মবকন্ত 
এব অগ্ঠান্য খন্বাজি মপধ্যাঞ্চৰপে চতুদ্দিকে খিক্ষিপু বহিযাদ্ে। 
তৃতাষ পকোষ্ঠ অগণিত দ্বর্ণবাশি এবং চতর্থ প্রকোষ্ঠ বৌপ্যবাশিচ্েে 
পূর্ণ হ* 4 আছে। এই সকল বিহিন্ন প্রকার খঞ্েখ মধ্যে আমি কোনটি 
লহ শাহ| বুঝিষা উঠিতে পাখিলাম্‌ না । অবশেষে স্থির কবিলাম 
যে, একটি হাঁবক একতাল ত্বর্ণ অপেক্ষ। মুল্যবান স্ুতবাঁ” আমি 
হীবক লইব মনে কবিয়া যেমন ঠাহ। সমগ্রহ কবিনাব জন্য হস্ত 
প্রসাবিত করিলাম, অমনি অন্তবীক্ষ হইতে এমন এক দারুণ 
আঘাত পাইলাম যে, সে স্থানে দীভাইতে পাবিলাম না। পলায়ন 
কবিবার সময় দ্বিতীয় প্রকোষ্েব সন্মুখ দিয়া যাইবাব কালে আমার 
ভ্রাতাকে সেই গৃহে দেখিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই গৃহ ভঈতে 
বাহিব হইয়। তরবারি দ্বারা আমাকে ভীষণরূপে আঘাত কবিলেন। 
জাগি এই আঘাত এডাইবাৰব জন্য বহু চেষ্টা কবিয়াছিলাম, কিন্ত 
কৃতকার্য হইতে পাবি নাই, পবস্ত আমার দক্ষিণ ভ্ত স্কন্ধদেশ হইতে 
বিঢাত হইল। এই প্রকারে আহত হইয়| আমি নিদারুণ ভয় ও 
১৯ 


১৬২ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া প্রবেশপথের দিকে দৌড়িলাম এবং উপরে 
উঠিয়। পড়িলাম। এই স্থানে পূর্ব বর্ণিত পর্টগীজ ডাক্তার ও তাহার৷ 
সহকারীদিগকে দেখিলীম। তীহাদের মধ্যে কয়েকজন নীচে গিয়া 
আমার হস্তথানি লইয়! আসিলেন এবং চুণ, স্থুরকি দ্বারা গহ্বরের মুখ বন্ধ 
করিয়া পর্টগীজ শাসনকর্তার নিকট আমাকে লইয়া গেলেন। এতক্ষণ 
আমার কঠিত স্থান হইতে প্রবলবেগে রক্তধার। নির্গত হইতেছিল । 
আমি শীসনকর্তীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, শত শত নরনারী এবং 
বালক বালিকা তাহার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়! ওঁত্স্ক্য সহকারে, 
আমাকে দেখিতে লাগিল। শাসনকর্তা পুর্ববকথিত ডাক্তারকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। তিনি আগিয়া! আহত স্থানে একটি ওষধ লাঁগাইবামাত্র 
উহা! সম্পূর্ণরূপে জুড়িয়।! গেল এবং ঘা শুকাইয়া গেল। শাসনকর্তা 
_ ক্ষতিপূরণস্বূপ আমাকে নয় হাজার নয় শত টাকা, রত্বখচিত সাজসজ্জা- 
বিশিষ্ট একাট অশ্ব এবং একদল কৃতদাস-দাসী উপহার প্রদান 
করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা আমার উপকার সাধন করিবেন তাহা 
বলিলেন। তৎপরে তাহারা. আমাকে বিদায় দিলেন। ডাক্তারের 
উষধে আমার আহত স্থান এরূপ নির্দোষরূপে আরাম হইল যে, এক্ষণে 
আমাকে দেখিলে লোকে মনে করিবে যে, আমি জন্মাবধিই এইরূপ 
হত্তবিহীন। একমাস পরে আমি আর এক জাহাজে আরোহণ 
করিয়া আমার গন্তব্য স্থানে গমন করিলাম 1” * 

ৃ পটুগিজগণ যাছু বিদ্যায় পারদর্শী। উপরোক্ত ঘটনা যাছুবিদ্ধাসম্ত 
বলিয়া আমি মনে করি। বঙ্গদেশীয় এন্রজালিকগণও ডি 
জড়িত! 








ৃ * এই ৷ গল্পটি আরব উপন্তাসের সিদ্ধুবাদ বণিকের গনলের মধ্যে সি 
হইতে পারে। | | 


মাণ্ডে। দুর্গের ইতিহাস 


সমগ্র হিন্দৃস্থানেব মধ্যে মাঝ ছুর্ধ অবিখাত । নিকলিখিত বিস্ময়- 
লন্ক ঘটনা হইতে এই ছুগেব উত্পত্তিব বিষধ জানা যাইবে । 

ভিন্দুস্থানেব কোনো নগবেব একজন দবিদ্র অধিবাসী প্রত্যহ নিকটবন্তী 
জঙ্গলপূর্ণ পর্বতে কুঠাব লইযা কাঠ কাটিতে যাইত। এই কাঠ 
কাটিয| সে যাহা উপাজ্জন কবিত, ত্থাবাই তাহার সংসাব চলিয়। যাইত। 
মধ্যে মধ্যে এই কুঠার মেবামত এবং তীক্ষ কবিবাব জন্য সে তাহা কন্ম- 
কাঁবের বাড়ী লইযা যাইত! একদিন কাঠুবিষা যখন কাঠ কাটিতে- 
ছিল, খন তাহাঁৰ কুঠাব এক প্রস্তবের গানম্পশ কবে । যে কোনে! বস্তু 
ইহাব সংসর্গে আদিত, তা। বর্ণে পবিণত করাই এই প্রস্তবেব 
গুণ ছিল। পস্তব স্পশ কবিবাঁমাত্র কুঠাৰ স্বর্ণমৰ ভইঘ| গেল। কাঠ- 
'বয়। তাহ! বুঝিতে ন। পাবিষা কম্মকারকে বলিল, “তুমি এ কি করিষাছ ” 
আমাব জীবনোপাযন্বদপ এই কুঠাবেব ধার তো একেবাবে নষ্ট ভইযা 
শিযাছে, অধিকন্ত ইহা ভামাধ পবিণত কবিণা দিষাভ |” কর্শমকাৰ 
কাঠুবিঘা অপেক্ষা বদ্ধিমান সে সকণ রহম্ত বুঝিল। সে কাঠবিদ!কে 
বনিল, "এ কুঠাব আমাকে প্রদান কবিলে আমি তোমাকে এক 
নতন কুঠার পণ কবিব। কিন্তু যে প্রস্তর তোমার কুঠাব নষ্ট 
করিয়াছে, অগ্রেতাভ! আমাকে দেখা ও 1” নিব্বোধ কাঠিবিয়া তত্খণাৎ 
তাভাকে সেই শ্তানে লইযা গেল এব” প্রস্তবটি দেখাইউবা দিল। কন্মকাৰ 
আনন্দের সহিত তাল বভন ববিবা নিজেব গুহে এগ গো এল বাপু 
কাহাকেও প্রস্তবেব ভু ন বলিল] ইত। “লা সিন্দ্প গরলদ্ধ করিয়া 


১৬3 জাহাঙ্গীরেব আত্ম-জীবনী 


বাখিল এবং কাঠরিয়াকে এক নূতন কুঠাব প্রদান কবিয়| বিদায় দিল। 
তৎপরে এই সৌভাগ্যবান কম্মকার তাহার নিকটে যত লৌহ ছিল সব 
স্বণে পরিণত করিতে লাগিল। ক্রমে সে একটি বিশাল অট্রালিকা 
গ্রস্বত করিল। বাৎসবিক ৬ হাঁজাঁব হইতে ৯ হাজাব টাঁক। বেতনে বহু 
সমব-বিদ্যা-নিপুণ যোদ্ধা নিযন্ত কবিল। অধীন কর্মমচাক্ীবগেব প্রতি 
হানার দয়! এবং দানে কথা পৃথিবীব অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড।তে পুথিবীব নান। স্থানের বীর ও স্ুধীবর্গ তাঁঙাব নিকট আসি 
একবন হইলেন। সে সকলকেই সমাদরে ভভ্যর্থনা কবিয়া আপন 
গুভে স্থান দিল। তাহাব যে ভাগ্ার সঞ্চিত ছিল, তাহা হইতে 
অনায়ামে এই বিপুল ব্যয় নিব্বাহ হইতে লাগিল। এই অকন্ময় বত 
ভাগাবকে, স্বদৃ স্থানে নিরাপদে রক্ষা কবিখাব জন্য সে অতিশয় ব্যস্ত 
হইয়া পাঁড়ল এবং তদনুবূপ স্থান অন্বেষণ কবিতে লাগিল । বহু অন্ুসন্ধা- 
নের পর অভ্রভেদী পর্ধত-বেষ্টিত এবটি বিস্তৃত উপত্যকা দেখিতে 
পাইয়া সে ইহা সমব-বিদ্ধ। অন্সাঁরে গড়বন্দি করিতে দৃঢ়প্রন্িজ্ঞ হইল। 
তৎপবে আব কালব্যয় না করিয়। সে কুড়ি হাজাব মিস্ত্রি লইয়া একদিকে 
কার্থ্য আরম্ভ করিল এবং তাহাঁব পুত্র আর কুড়ি হাজার মিস্ত্রি লইয়া 
1বপবীত দিক ইইতে কাধ্য আরম্ভ কবিয়া দ্িল। এই প্রকার কার্ধ্য 
করিতে করিতে ত্রিশ বসব পবে পিতা পুত্র একস্থানে মিলিত হইল | এই 
দুরের বেড় ৪২ মাইল এবং ইহা গ্রস্ত করিতে এত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল 
যে তাহা গণন| কর1 মীনবেব অসাধ্য । এই ছুর্গেব দশটি সিংহদ্বার এবং 
চারি দিকে চারিটি নিম-দার প্রস্তত হইল। পর্বতোপরি স্থাপিত 
প্রত্যেক সিংহঘার হইতে পর্বতের সাম্থদেশ পর্য্যস্ত ৫* হাজার ধাপ ছিল। 
দুর্গের মধ্যে এক বিশাল উচ্চ মস্জিদ্‌ নির্মিত হইয়াছিল। এই 
মসজিদে মধো এক হাজার প্রকোষ্ঠ ছিল এবং প্রতি শুক্রবারের উপা- 


মাত ছর্গেব ইতিহাস ১৬৫ 


সনাথ দন্ত প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বেদী নির্মিত হইয়াছিল। এই প্রকাণ্ড 
ছুর্গেব মধ্যে প্রকাশ্ত উপাসনার দিন বিপুল জনপমাগম হইত এবং হাভাৰ 
প্রকোষ্ঠই মনুষ্যে পূণ ভইয়! যাইত। মস্জিদেব সমান্তবাল ভাবে একটি 
বৃহং অতিথিশল। এবং কম্মকারেখ পরিবারবর্ণের সমাধির জন্য একটি 
উচ্চ গোলঘব নিশ্মিত হুইয়াছিল। এই গোল ঘবেব অভ্যন্তরে 
গবম জলের চারি ফোয়াব! কবা হইয়াছিল। ফোয়াবা হইতে ফৌটা 
ফোটা কবিয়! যে দ্রব্য নিগত হইত তাহ। ক্রমশঃ একত্র হইয়া! বাশা- 
কত প্রস্তরে পবিণত ভইত ! ইহ। সর্বোহ্কই মন্মব প্রস্তর অপেক্ষাও 
দুঢ় এবং উৎকৃষ্ট ছিল। কন্মকাবেব আত্মীয় স্বজনেব সমাধিব জন্য ইত 
বক্ষিত হইত। এই জ(কালেো উপাপনালয় নিন্মিত এবং ইছাব 
চতুর্দিকস্থ প্রদেশ কম্মকাঁৰ কর্তৃক অধিরুত হইলে বুরহান্পুবের বাজার 
পুত্রেব সহিত তাহা কন্যাব পাণিগ্রহণার্থ বুরভান্পুবের বাজাব দূত 
কর্্মকারের নিকট উপস্থিত ভইল। কর্মকার এই প্রস্তাবে সন্মত হইয়া 
কন্যার সাজসজ্জা এবং যাত্রার আযষোজন কবিনে ব্যাপূত হইল । 
তৎপরে মে কন্যাকে দূতের হস্তে অর্পণ কবিল। যাত্রাব প্রাক্কালে 
পরশ পাথবের একখণ্ড স্বর্থথচিত বস্ত্রে বাধিয়া কর্মকাব তাহা 
কন্যাব পান্বীর মধ্যে রাখিয়া বলিল যে, সে যেন রাজাকে বলে 
যে বিদায়ের সময় তাহাব পিত। তাহাকে এই উপহাব প্রদান কবিয়াছেন। 
ইহা দেখিতে সামান্য বটে কিন্তু তাহাঁব পিত। ইহাব পরিবর্তে দ্ুই লক্ষ 
টাক পাইলেও ইহা পরিত্যাগ কবিতেন না, কেবল কন্যার প্রতি 
শ্েহবশতই তিনি ই। তাহাকে প্রদান কবিয়াছেন। তৎপরে কর্মকার 
এই পরস্তরের গুণ কন্যাকে বুঝাইয়। দিল। দে মনে করিযম্বাছিল যে 
বুরছান্পুরের রাজ! ইহা হইতেই প্রস্তরের অসাধারণ গুণ . বুঝিতে 
পাঞ্িবেন। দূতের সমভিব্যাহারে মাণ্ডোর রাজকুমারী বহু অনুচর 


১৬৬ জাহাঙ্গীবেব আত্ম-জীবনী 


লইয়। -হ।প্ৰীনদীর তীরে অবস্থিত বুবহান্পুর নগরে যাত্রা করিল। 
চারিদিনেব পবে তীহাবা নর্খাদ| নদীব তীরে উপস্থিত হইল। এই 
স্থানে বুবহানপুবের বাঁজা বহু মন্ত্ান্ত বংশায় কম্মচাবিগণসহ কন্যাৰ 
অগ্যর্থনা জন্য অপেক্ষা কবিতেছিলেন। কন্যাকে স্বর্ণ এব" শ্রসজ্জিত 
অশ্ব অ্গণ কবিষা তাহাকে সমাবোহের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। 
কিন্ত রাজা বাজবধুব উপযুক্ত বোনো! প্রবার জাকজমক এবং বছুমূলা 
ঘৌত্ক না দেখিয়া কিঞ্চিত ক্ষুপ্র হইযাঁ বলেন যে, ভবিষ্যতে সম্ভব 
কল্সাব প্তা এই অভাব পূর্ণ কবিয়া দিবেন। 
কম্মকাবেব কন্তা বুবহানপুরেব বাজাকে বলিল যে, পিতৃগুত 
হইতে নিদায়ের কালে তাহার পিতা তাহাকে দ্বর্ণথচিত বস্ত্রেব এক 
থিলিখা দিয়াছেন, ইহাব ভিতব এক খানি প্রশ্তব আছে। তাহাব মূল] 
একশত পবগণাব রাজন্বেব তুল্য । পিতা কন্যাকে বাঁলয়। দিয়াছিল যে, 
বুখহানপুবেব বাজা তাহাব অলঙ্কার এবং অন্যান্ত বাঁজকীয় উপহাবের 
বিষয় প্রশ্ন করিলে তীহাকে এই থলিযাটি উপহাঁব দিবে । পিতাৰ 
আদেশানুসারে কণ্ঠ বুবহান্পুরের বাজাব পদতলে স্বর্ণণচিত থলি 
বাখিল। তিনি ইহা খুলিয়! প্রস্তর দেখিতে পাইজ্নে। অন্য কোঁনে। 
রর না দেখিয়া অভিশয বিরক্ত হইযা তিনি প্রস্তব খানি নদীব জলে 
নিক্ষেপ করিলেন। তিনি মনে কবিলেন, কন্তাঁর পিতা গ্রস্তব উপহাব 
দিয়! তাহাব অবমাননা! কবিয়াছেন। তিনি ক্রোধভরে সেই স্থান হইতেই 
রাজকুমারীকে তাহার পিতৃস্মীপে মাত্ডৌ নগরে পাঠাইয়া দিলেন । 
মাত্ো-অধিপতি কন্যার অপমানে ক্রুদ্ধ না হইয়। বুবহান্পুবের বাঁজাকে 
এই মর্দে এক পত্র লিখিল £__ 
”"আমাব কন্তাব দ্বাব। আপনাব নিকট যে দ্রব্য পাঠাউয়াছিগাম 
“আপনি তাহার মূল্য বুঝবিলেন না। যেত্রব্য প্রতিদিন আঁপনাঁব গৃহে 


মাত ছুর্গের ইতিহাস ১৬৭ 


রাশি রাশি স্বর্ণ উৎপাদন কবিতে পাঁবিত, আপনি কি নিব দ্ধিতা 
করিয়! নর্শদ! নদীতে তাহা নিক্ষেপ করিযাছেন ? তাহা উদ্ধাব করিবার 
আর উপায় নাই।” পত্র পাইয়া বুবহান্পুবের বাজ! ছঃখে এবং 
অন্ুতাঁপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি শত শত লোক পিযুক্ত কবিয়া 
নদীব তলদেশ অন্বেষণ কবাইলেন কিন্তু সেই বন্ুমূল্য প্রস্তর আব 
পাওয়া গেল না। 

ইহাব বহুদিন পবে আমাব পিতা আকবব বুবহান্পুরেব তখনকার 
রাজাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সৈন্যদ্বলের সহিত যে সকল হস্তী 
ছিল, তাহাদেব একটিব পাদদেশে একটা! বৃহৎ লৌহ-শৃঙ্খণ ছিল।' নম্মদ' 
নদী পার হইয়া অপর পাবে পৌছিবার পব দেখা গেল যে হম্তীর পায়ের 
লৌহ শৃঙ্খল স্ব শৃঙ্খলে পবিণত ভইয়াছে। নদী পাব হইবাব সময় 
লৌহ শ্রঙ্খলটি কথন যে সেই রহস্তম্য় হাবানে। প্রস্তবেব সংস্পশে 
আপিয়াছিল তাহা কেহই বুঝিতে পাবে নাই। এই অপূর্ব ঘটনাব 
কথ। তৎক্ষণাৎ পিতাকে জ্ঞাত করানে। হইয়াছিল। তিনি নদীর তলদেশ 
অন্বেষণ করিবার জন্ত বন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের 
চেষ্টা বিফল হইযাছিল। 

মাণ্ডে ছুর্গ অতিশয় স্ুদূঢ হইলেও ছযমান অবরোধের পব পিতা 
ইহ! অধিকার কবেন। এই দুর্গ অধিকার কবিয়! পিতা ইহাব সিংহ্দঘবার 
হুর্গ প্রাচীর প্রততি ধ্বংস কখিতে আদেশ প্রদান করেন। কারণ এই 
দুর্গম গিগিছুর্গে অবস্থান করিয়া অনেক বিদ্রোহী প্রজ। সম্রাটের বিরুদ্ধে 
সফলতাব সহিত সংগ্রাম করিত। মাণ্ডো দুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও 
ইহার সন্গিকটবর্তী প্রদেশ সমূহ পূর্বের স্যায়ই সম্দ্ধিশালী রহিল। 
গাঞ্মিণাত্যেব বিদ্রোহী বাঁজাঁদিগকে দমন করিবার জন্য আমি যখন তথায় 
গ্রমন কবি, তখন এই স্থানেব নিকট দিয়া! আমাকে যাইতে হইয়াছিল। 


১৬৮ জাহাঙ্গাবের আত্ম-জাবণা 


আমি, এই ধ্ব্সপ্রাপ্ত বিশাল হুর্গ পর্যবেক্ষণ কবিবার জন্য ইহাব এক 
দিকে আরোহণ করিয়াছিলাম। সমুদয় স্থানটি পর্যবেক্ষণ কবিয়৷ আমি এই 
স্থানের নির্মল জলবাধূ এবং স্বান্থ্যকাঁবিতা উপলব্ধি কবিয়া এতদূব প্রীত 
হইযাছিলাম যে, নগবের উদ্ধাব সাধনে দৃঢসংকল্প হইলাম । আমি তৎক্ষণাৎ 
এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরে স্দৃশ্য এবং বিশাল অক্টালিক। সমুহ নিন্মাণ কবিতে 
আদেশ দিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই কায্য সমাধা হইযা 
গেল। আমি এই নগবে এক বৎসর বাস করিয়া ইহাকে কতকগুলি 
স্কন্দব উদ্যান, মনোহব নির্ঝর প্রভৃতি দ্বাবা পরিশোভিত করিলাম ' 
আমার 'পভাষদ্গণ আমাব দৃষ্টান্ত অনুমবণ করিয়া নগবের সর্বস্থীনে 
শোভন উদ্যান এবং বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ কবাইলেন। 


দাক্ষিণাঁত্যের রাজাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন 


আমার প্রিয়পুত্র খুবম, আদেলখ! এবং দাক্ষিণাত্যের রাজাদিগের! 
সহিত যে সন্ধিস্থাপন করে, তদ্দার! ইহা! স্থিরীকত হয় যে, সেই সমৃদ্ধিশালী 
এবং সর্বোৎরুষ্ট প্রদেশ সমৃ এবং পত্তন নগর * আমার কন্মচাশীদিগের 
অধীনে থাঁকিবে। পত্তন নগর স্ব্থথচিত বস্ত্রের জন্ বিখ্যাত, ভারত- 
বর্ষের কোনো স্থানেই এই প্রকার বন্ধ প্রস্তুত ভয না। পিতা সর্বদাই 
বলিতেন যে এই নগরটি তাহার অধিকাবে আসিলে তিনি ইচার 
চতুর্দিকে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের দেওয়াল নির্্ব'ণ কবাইয়। ইহাকে স্থশোভিত্ত 
করিবেন। বস্ততঃ এই স্থানটি সর্বাপেক্ষা জীকজমকশালী ও মূল্যধান 
বেষ্টনীর অনুপযুক্ত নহে। উপরোক্ত সন্ধি অন্নসারে হোসেন নিজাম সার 
রাজধানী আহমেদনগর, বেরার প্রদেশ এবং খানপুর জেল! আমার 
অধিকারে আসে। খানপুর জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর এবং, 
ইহার স্বাস্থ্যও উত্তম। বেরার প্রদেশের একপ্রাস্ত হইতে অপর 
প্রান্তে গমন করিতে হইলে একমাস সময় লাগে। এই প্রদেশে বহু 
সমৃদ্ধিশীলী নগর এবং অসংখ্য সন্ত্রান্ত লোকের বদতি আছে। এই 
সন্ধি অন্থসারে উপরোক্ত প্রদেশ ব্যতীত চারিশত বুহদাকার এবং সাহসী 
হস্তী আমার হ্বাধিকারভূক্ত হয়। এই সমুদয় হস্তী স্বর্ণনির্মিত গান্্রীবরণ, 
শৃঙ্খল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা দ্বারা পরিশোভিত ছিল। প্রতি 
ইন্তীতে ** সের স্বর্ণ ছিল। হস্তীদিগের মখমলের গাত্রাবরণে 





'ঞ্চ অন্হলওয়ারা পন্তনের রাজা এই নগরটি স্থাপন করেন। ইহার নাম 
|সদপুর পত্তন । এই ছুটি নগবই সরম্বত্তী নদীব তীবে অবস্থিত। 


১৭৩ জাহাঙ্গীরেব আত্ম জীবনী 


সুক্তাথচিত নান! প্রকাঁৰ জীবের চিত্র অঙ্কিত ছিল। অধীনতাব চিহ্ন 
স্যবপ এই স্থানের অধিবাসীরা! এই সময়ে তিনটি মুক্তাব মালা আমাকে 
উপহাবন্ববপ প্রেবণ কবিয়াছিল। প্রতি মাঁলাব মুল্য ১* হাজাব 
টাকা। এতদ্যতীত তাহারা হীবক, চুণী মরকত প্রভৃতি সর্ব 
প্রকারেব বন্ধ এবং অন্ান্ত বনু মূল্য দ্রব্যসস্তার আমাকে পাঠাইয়াছিল 
আমাব কোষাগাব এবং পবিচ্ছদ।গার অসংখ্য দ্রব্যে পরিপূণ হইয় 
উঠিয়াছিল, শাহাব সবিশেষ বর্ণনা কর! আমার সাধ্যা/তীত। খুরমেব 
অন্নুবোধে আমি পবাজিত বাজাদিগের অপরাধ মাঙ্জন। কবিয়' 
তাহাদ্িগ্ক কয়েকটি জেলা গ্রতার্পণ কবিলাম। আমি স্বভানতঃই 
অপবাধীদিগেব ক্রটি ক্ষমা কবিয়া তাহাদিগের সহিত মিলন গ্রযাসী । 
বসত” বিজিত প্রদ্দেশেব অধিকা শ অংশই আমি তাহাদিগকে প্রদান 
কবিলাম। কেবল বিজিত প্রদেশের মুদ্রা আমাব নামে গ্রচর্চিত কবিলাঁম 
এবং বেদী হইতে ধশ্মোপদেশ প্রদান কবিবাব ভাব আমার কন্মচারী 
দিগেব উপব রক্সিত হইল । খা খানকে অপবিমিত আমতা প্রদান 
কবিযা বিজিত প্রদেশের শাসনকর্তী নিযুক্ত কবিলাম। বনুদিন হইতে 
আমি তাহাকে আমাব পত্র কিবা ভ্রাতাব গ্তাষ জ্ঞান কবি । 


সঙ্গীতজ্ঞের সম্মান 


বুরহানপুর হইতে যখন স্রলতান খবম 'আমাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে 
'সাসে তখন সে ওস্তাদ মহম্মদনেই নামে শেষ্ঠ সঙ্গীতশাস্ত্রনিশীবদ 
এবৎ মনোহর বশীবাঁদককে সঙ্গে লইয়। আসে। সে আমাৰ 
লহিত তাহাব পরিচয় কবাইযা দিয়া বলিল যে এই সঙ্গীতবিদ আমার 
নামে এক ধুতন রাঁগিণা * ত্যষ্টি কবিয়াছেন। দেখিলাম ভিনি বশী 
বাদনে অতুলনীয। বাস্তবিক যখন তিনি আমার সম্মুখে তীর 
নিপুণত। প্রদর্শন কবিচেছিলেন খন এই যন্ত্রের উপর তাহার অপার্মান্ঠ 
অধিকাৰ দেখিয়া বিশ্মিত ভইলাম তাহার বংশীব বিনোদ নিঃম্বনে 
এতদূব বিমোহিত হইলাম যে আমি ৩ৎ্ঙ্গণাৎ একটি টাডিপালা আনিতে 
আদেশ দিলাম। এই দীডিপাল্লায় স্বর্ণ ছ্বাব। তাহাকে গুজন করিষা 
উাহাব ওজনের সম পবিমাণ স্বর্ণ তাহাকে প্রদান করিয়া পুরস্থৃত 
করিব স্থিব কবিলাম। আমাব এই সম্কল্প অবগত হইমা তিনি তৎক্ষণাৎ 
আমাব নিকট হইতে প্রস্থান কবিলেন এবং পবঙ্গণেই একহস্তে একটি 
সঙ্গীতেব কাগজ এবং অপ্ৰ তস্তে ছয়বর্ষ বধস্ক একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে 
লইয! আমাব সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন যে যখন 
তিনি আমাব নামের বাগিণী স্থষ্টি কবেন, তখন এই কন্যা তাহাৰ 
ক্রোড়ে ছিল, এই কাঁবণে কন্যাও তাহার পুবস্কারের অংশী । আমি ইহ! 
শ্ররণ কবিয়! তাহাব বাক্যে সম্মতি প্রদান কবিধা তাহাকে ওজন কবিতে 
আদেশ দিলাম। তাহার ওজন ৭০ সেব হ্বর্ণেব তুল্য হইল। আমি 


শ্ সৌয়ত ই জাহাঙ্গীরী। রি 








পাপা ৯ পপ পাতা 


চে 


১৭২ জাহাঙ্গীপ্সের আত্ম-জীবনী 


ইহা তাহাকে প্রদান করিতে বলিলাম এবং তীহাকে দ্বিতীয়বাব ওজন 
করিয়া এ পরিমাণ স্বর্ণ তাহাব কন্তাকে উপহার দিলাম। কিন্তু 
সেই লোকটি এমন ছর্দমনীয় লোভের বশীভূত যে, এত স্বর্ণ লাভ 
কখিয়াও তাহার বাসন! কমিল না। তিনি কোষাধ্যক্ষদিগের সঠিত 
স্বর্ণের ওজন লইয়া গোলযোগ আরম্ভ কবিয়া দিলেন। ইহাতে 
আমার প্রতি তাহাব অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়াতে আমি তাহাকে আমার 
সভা হইতে দূরীভূত করিয়। দিলাম। লোকটি এত উদ্ধত যে তাহাকে 
বহিষ্কৃত করিয়। দিবার অগ্রেও তিনি আমার নিকট হইতে প্রত্যহ এক 
উষ্ বোঝাই জলের দাবী কবেন। এই লোকটি বন সদ্গুণে ভূষিত 
ছিলেন কিন্তু লৌভেব জন্ত সব হারাউলেন। দেশের শাসনভার যাঁহা- 
দগেব উপব অর্পিত আছে, তাহারদগকে সম্মনন ও শ্রদ্ধা না কব! মানবের 
দৌষাবলীব মধ্যে অন্যতম। উপরোক্ত সঙ্গীতবিদ্কে দৃবীভূত 
করিবার পর অবগত হইলাম যে, ইতঃপুর্ব্বে তীহার নির্বদ্ধিতা এদং 
অদম্য আকাঁজ্ষার জন্য আদ্দেল খ। তাহাকে তাহার বাঞ্ধানী 
হইতে বহিষ্কত কবিয়া দেন। মাণ্ডো দুর্গে আমার দরবাবে 
অবস্থিতিকালে সংবাদ পাইলাম যে, মির্জ। রস্তম ৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা 
খণ করিয়াছেন এবং এই খণের জন্য তাহাব উত্তমর্ণগণ তাহাকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মিজ1 রস্তম ৫ হাজার অশ্বাবোহী সৈন্েব 
অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। বংসরে ৩২ লক্ষ টাক। উপাজ্জন করিয়া 
থাকেন, এতছ্যাতীত, আমার দাননীলতার জন্ত অনেক উপহারও প্রাপ্ত 
হন। স্থতরাং অপবিমিত ব্যয় কিংবা! বিশৃঙ্খল সাংসারিক বন্দোবন্তের 
জন্তই যে তাহার এত টাকা! খণ হইয়াছে তাহা! উপলব্ধি করিলাম এবং 
ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, তিনি কখনো! এই খণ পরি- 
শোধ করিতে সমর্থ হইবেন ন।। নির্জা রস্তম যে কথনে! গায়ক বা 


সঙ্গীতজ্ঞের সম্মান ১৭৩ 


এই শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি অন্ুরত্ত ছিলেন, তাহাও নিদ্ধীরিত করিতে 
পারিলাম না; সুতরাং বুঝিতে পারিলাম যে,কর্মনচারীবুন্দকে অত্যধিক প্রশ্রয় 
দেওয়াতে তাহীরাই এই টাকা আত্মসাঁৎ করিয়াছে । এবিধ খণভারে 
প্রপীড়িত হইতে থাকিলে মির্জা রস্তমের সমুদয় উৎসাহ এবং কাধাক্ষমতা 
হাঁ পাইবে বিবেচনা করিয়া আমি উত্তমর্ণদিগকে আমার নিকট 
আহ্বান করাইয়া তাহার সমুদয় খণ পরিশোধ করিয়া দিলাম। চতু্দিকে 
ঘোষণ। করিয়। দিলাম, ভবিষ্যতে যে কেহ মির্জা বস্তমকে খণ প্রদান করিবে 
তাহাকে জরিমানাম্বরূপ সেই পরিমাণ টাকা! প্রদান করিতে হইবে। 


গুজরাট যাত্রা 


বহুদিন গুজবাট প্রদেশ পবিদ্শন না করাতে আমি তথায় গমন 
কবিতে ইচ্ছুক ভইয়া যাত্রাব আযমোজনে গ্রবুভ্ত হইলাম। সমুদয 
বন্দোবস্ত শেষ হইলে আমি মাণ্ডৌ পরিত্যাগ করিয। তদভিমুখে গমন 
কবিলাম। আমাব পিতা মখন এই প্রদেশ অধিকার কবেন তখন তিনি 
দভাষদদ্দিগকে ইহার সীমান্ত দেশেব প্রত্যেক প্রধান স্থানে রমণীয 
পুষ্পোগ্ঠান-সমন্থিত স্থবম্য প্রাসাদ, বিএামাগার ও ক্রীড়াস্থল নিশম্মাণ 
কবিতে আদেশ প্রদান কবেন। আমি গুজবাট প্রদেশেব বাজধানীতে 
উপনীত হইয়া আহমেদাবাদের নিকটবর্তী খা খানের উদ্ভানবাটিকাষ 
বিশ্রামার্থ তাবু স্থাপন করিলাম। এই সম্তাত্ত আমীবেব কন্তা থেউর- 
উল-নেস! বেগম এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে অবস্থিতি কবিতেছেন। তিনি 
মার সেবা করিবার জন্য তীহাৰ পিতার উগ্যানবাটিকায় আমাকে 
কয়েকদিনের জন্য বাস কবিতে অনুবোধ কবিলেন এবং আমার সাদব 
অভ্যর্থনা ও চিত্তবিনোদনের জঙ্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিতে প্রন 
হইলেন । তাহাব সাগ্রহ ও সন্গেহ অন্নবোধ প্রত্যাখ্যান কবিতে ন৷ 
পারিয়া। আমি তথায় অবস্থিতি কবিতে লাগিলাম। এই সম্য শীতকাল 
। ছিল। শীতের প্রাবল্যে বুক্ষ লতা! ও গুলু, পত্র ও পুষ্পবিহীন হইব পড়িঘ। 
1 ছিল। খেউর-উল্‌-নেস! বেগম চাবি শত শিল্পীব সাহায্যে উদ্চানটিকে 
এ প্রকাবে স্রশোভিত কবিলেন যে, আমি তাহাব মনোহর শো 

। দেখিয়া চমতকৃত হইলাম। যে বুক্ষ, লঙ।, গুল্ম পাচ দিন পুব্রে পত্র পুষ্প 
বিহীন ও শু দেখিযাছিলাম। তাহা এক্ষণে ফুলে, ফলে ও সবুক্জ পত্রে 
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সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া বিমোহিত হইলাম। নান' প্রকার রঙীন কাগজ 
৪ মোম দ্বার৷ ইহাদ্দিগকে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ন্যায় শোভমান করা 
হইয়াছে। শিল্পিগণ উদ্যানে কমলালেবু, লেবু, পিচ, বাদাম ও আপেল- 
বুক্ষ এবং নান! প্রকার পুষ্পবুক্ষ প্রস্তত করিয়াছে দেখিলাম। এ প্রকার 
নিপুণতার সহিত তাহারা এই সকল কৃত্রিম ফল ও পুষ্প নিশ্মাণ করিয়াছে 
বে, উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই আমি প্রকৃত মনে করিয়। ফল ও পুষ্প 
তুলিতে উদ্ভত হইলাম এবং তখন যে বসন্তকাল নহে তাহা সম্পূর্ণরূপে 
বিস্থৃত হইয়! গিয়াছিলাম। গাঢ় সবৃজ বর্ণের মখমলের তাবু ও পামিয়ান! 
উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছে । গোলাপ এবং অন্তান্, 
বিচিত্র বর্ণের পুষ্পের সহিত ঘাস ও তাবুর বর্ণের এরূপ অপূর্ব সমাবেশ 
হইয়াছে যে, তাহ! আমার মনে এক মনোবম ও ক্সিগ্ধ ভাবের সঞ্চার 
করিল। নানাপ্রকার বর্ণের এ প্রকার মনোহর সংমিশ্রণ আমি কোনে! 
স্কানেই দেখি নাই। এই মনোমুগ্ধকর ও অতীন্দরিয় স্থানে আমি তিন 
দিন বাস করিতে অনুমতি পাইয়াছিলাম। এই তিন দিনের মধ্যে বেগম 
আমাদিগকে নানা প্রকার স্ুস্বাছু খাদ্য দ্রব্যে পরিতুষ্ট করিয়। আমার সাঁহত 
যে চারিশত মহিল। ছিলেন, তাহাদিগেব প্রত্যেককে খোবাসানের নির্মিত 
এক একখানি স্বর্থথচিত বস্ত্র ও বহু মূল্যবান, কারুকা ধ্যশোভিত স্বগন্ধি 
দব্যাধার উপহার দিলেন। প্রত্যেকের উপহারের মল্য ৯ হাজার ৯ শত 
টাকা । বেগম আমাকে মণি, মুক্তা প্রভৃতি রত্ররাঁজি, বন্ুমূল্যবান পরিচ্ছদ 
এবং অনেকগুলি দ্রুঙগামী ও শান্ত সনল অশ্ব উপহার প্রদান কবিলেন। 
এই সমুদয়ের মল্য সব্ধদমেত চারিলক্ষ টাকা । বেগমের উপহারেব 
পরিবর্তে আম ভ্াভাক ৫ লক্ষ টাক! মুল্যের মুন্তাঁব মালা এবং 
তিন লক্ষ টাক? সূল্যেব কতক গুলি টূপী উপহাব দিলাম। ভাহাব পিত! 
যে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদ অপেক্গ। উচ্চ আর এক হাজার অশ্বা- 
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রোহী সৈন্তেব অধিনায়ক পদ তাহাকে অপণ কবিলাম। প্বিশেষে 
রব্লিতেছি ষে আমাঁব চিন্ববিনোঁদন ও আবাঁমের জন্য ভীষণ শীতকালেও 
খ। খানেব বন্যা এক সপ্তাভেক মধ্যে যে কল! কৌশল বুদ্ধিমত্তা ও কার্ধ্য 
ক্ষমৃতা প্রদশন এবং "ষ প্রকাৰ অদ্ভুত নিপ্রণতাৰ সহিত সমুদয় 
কাষ্য নিষ্পন কবিয়ািলেন শাঁচা কৎনো। একশত প্রতিভাবান ৭ নিপুণ 
পরুষ শিল্পী দ্বাব। সম্পাদিত ভহ7৩ পাবে না। 

বেগম খেউব উল নেসাধ ডছ্যানবাটিক পবিত্যাগ করিয়। যখন 
আমি গুজবাট প্রদেশের বাজণানঠাত উপনীত হইলাম তখন অপেক্ষাকৃত 
অশোভন ও নিঞ্ছ অট্ালকাগুলি পিতা মহাশয়েব স্বৃতিব উপযুক্ত নহে 
দেখিযা তাহাদিগকে খবর কবিতে আদেশ দিলাম এনং তৎপবিবর্তে 
স্থবিশাল, মনোহর ও স্দৃশ্ঠ অট্রালিক1 নিম্মীণ কবিতে বলিলাম । আমি 
এই প্রদেশে পাচমাস কাল অবস্থিতি কৰিলাম। এই সময়ের মধ্যে 
সন্নিকটবত্তী দ্রশনীয় স্থীন সমূহ পরিদর্শন কবিলাম এবং মুগয। 
কবিয়! বহু পণ্ড শিকাঁব কবিলাম। গুজবাটেব প্রধান নগব আহমেদাবাদ 
সমগ্র হিন্দুস্থানেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত 7 বিদ্রোহী মির্জীগণেব সময 
(যাহাবা আমাব পিতাব সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল) এই স্থানে পাচজন 
স্বাধীন নৃপতির অবস্থিতি জ্ঞাপনেব জন্য পাঁচ দিক হইতে নহবত বাজিত। 
এই নগব এত বৃহৎ যে, ইহা চতুর্দিকে ৬১টি পলীদ্বাবা পরিবেষ্টিত। 
বিস্তৃতি এবং জন সংখ্যায় প্রত্যেক পল্লী এক একটি নগরেব সমান এবং 
পৃথক শাসনকর্তা কতৃক শাসিত। এই সময়ে আহমেদীবাদ নগরের 
বিভিন্ন বাজাবে পাঁচহাজাব মহাজ্নের দোকান ছিল । এই সমুদয় হইতে 
এই স্থৃবিশাল নগরেব সমৃদ্ধি ও বিপুলতা৷ স্পষ্টই উপলদ্ধি হইবে । নগরে 
অপংখা অধিবাসীৰ মধ্যে বু চোব, ডাকাত এবং ছুষ্ট প্রকৃতিব লোক 
আ'ছে। তাহারা এইবপ পাপ কাধ্যে এতদূর মভ্যন্ত হইয়! পড়িঘ্তাছে 
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যে, আমি তাহাদেব দমনেব জন্য অতিশয় কঠিন আইন সকল বিধিবদ্ধ 
কবা সত্বেও তাহা হইতে নিবৃন্ত হইতেছে না। এমনকি প্রতিদিন ছুই 
তিন শত ডাকাতের প্রাণ্দণ্ড 9 কবিয়াছি শথাপি তাহাদিগকে এই পাপ- 
পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হই নাই। ডাকাতদিগের অত্যাচারের 
জনা গুজবাঁটেব বাস্তাসমূহ এতদূব বিপদসম্বুল যে, পথিকগণ এই পথে 
যাতায়াত কবিতে ন'নাপ্রকারে নিপীভিত ভয ও সর্বদা] সন্ত্রস্ত থাকে । 
তাহারা এই পথে গমনাগমন কবিতে এত নিগৃহীত হয, যে একদ! 
বিছ্ভাদেবীর পীঠস্কান সিবাজ নগবীব কোনে! অরিবাপী এই পথে 
আগ্রায় উপনীত ইয়া বলিষাছিলেন, “মানব বক্তে বঞ্জিত প্থ দিয়] 
আমি ঈশ্ববেব দয়ায় জীবন লইম! নিবাপদে এ স্থবনে আসিয়া পৌছিয়াছি | 
যাভাবা গুজরাটেব এই ভখাবহ বিপদসক্কল পথে প্রাণ লইয়া 
চলিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে, তাভাঁর! নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে 
বলিতে হইবে ।” গুজবাট প্রদেশেব এক প্রান্ত হইতে অপব 
প্রান্তে গমন কবিতে হইলে এক মাস কাল অন্তিবাহিত হয়। ইহার 
সীমান্তদেশ গভীব জঙ্গল ও নদ ক্ষুদ্র পর্বত দ্বাবা বেষ্টিত। লোকে 
অতি কষ্টে ইহ! অতিক্রম কবিতে সমর্থ হয়। এই জঙ্গলে বিভিন্ন 
প্রকাবের অসাধাবণ বন্য পশু সকল বাস কবে। মাত হইতে এই 
প্রদেশে প্রবেশ কবিবাব পৃর্কে আমি আমাব এবং সৈন।দিগেব জন্য 
এই ভয়াবহ বনের ভিতর দিয়া একটি স্থগম রাস্তা প্রস্তুত কবি 
নৌরুদ্দিন কুলি খাকে আদেশ কবিযাছিলাম। ইহাব জন্য যত টাক! 
প্রয়োজন তাহ! বাঁজকোঁৰ হইতে তাহাকে লইতে বলিষাছিলাম। এই 
কণ্মচাবী কুড়ি হাজাব লোক লইয়া অতি অল্প সমযের মধ্যে এই দুর্গম 
বনেব ভিতবে একটি পথ প্রস্তুত কবিলেন। আমরা এই পথ দিয়! নিরা- 
পদে ও স্বচ্ছন্দে গুজরাটে প্রবেশ কবিলাম। 
১২ 


সমুদ্র দর্শন 


আহমেদাবাধ হইতে সমুদতীর তিন দিনের পথ। বহুদিন ভইতে 
আমাৰ অসীম সমুদ্র দ*ন ব বিবার প্রবল আকাক্ষা। ছিল বলিয1, আমি 
এন্সণে বাণ উপসাগবেখ ভীববত্ভী কান্বে নগবাভিমুখে গমন কখিলাম। 
'থাঁয় উপনীত হইয়। একটি উচ্চ মঞ্চ নিম্মাণ কবাঁইলাম। উহা 
সমুদের মধ্য এব মাহণ খিক্ঘত এবং হ।জাব মণ ওজনের নঙ্গব দ্বাব। 
ইহাকে "দুঢাপ আবদ্ধ করা ভইল। এই স্ানে নৌকাতে বসিয! 
আমি সাত দিন এব, সাত বাত্রি মাছ ধবিবাব আমোদ উপন্ছোগ 
কবিষাছিলাম্‌। 


উজ্জয়িনী 


সাগর-বারিধৌত কাণ্ধে পরিত্যাগ কবিষ| আমি উজ্জধিমী-অভিমুখে 
অগ্রসব হইলাম। সমগ্র হিন্দুস্থানেব মধ্যে এই নগবটি সব্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। এই স্থানে পৌছিষা নগবের নিকটস্থ একটি নিম্মল জলপূর্ণ 
হের তীবে আমার বাসেব জন্য কারুকাধ্যথচিত বুহৎ 
অগুপ নিশ্মাণ কবাইলাম। এই হদেব জল উজ্জধিনীব প্রাসাদের 
পাদদেশ ধৌত করিত। ইহার নিকটবর্তী স্থানে এবং ভ্রমণ ও 
শিকাবে চল্লিশ দিন ক্ষেপণ কবিলাম। 


সেপেক্দ1 বর্ণনা 


উচ্দধিনা হইতে আগ্রা প্রত্যাপন্তন বধিবাথ মানসে আমি সে 
স্থান পবিঠ্যাগ কাবলাম। আগগ্রয স সদ্য তাএ মডক আরম্ত 
ভহখাহিল। এই কারণে আমি খতেপুবে গমন কাখয়া সেখানে 
চাবিখাসপ অবাস্থতি ক।বলাম। আগ্রা মডকেব গ্রকোগ হাস প্রাঞ্ধু 
এব, তখাকঝ।ব বা শিম্মশ ৩ই,ল আম খতেএখ হাগু করিয়। 
পেব। নাম? উদ্যাশ বকা নাস ক।বঠে লাণিনান। হ51 আগ। 
সব খাহিখে অবস্থিত হিশ। আমাৰ (পভ র বাঞ্তের প্রথমাংশে 
এহ উদ্যান ঠিশি ানন্মাণ কবিগাছিদেন। ইহ।ব অভ্যন্তবে চারিটি বৃহৎ 
পুফবিণা ছিল। প্রত্যে+ পুধবিণীৰ ভী/ণ পৃষ্ঠ ও উচ্চ মণ্ডপ ছিল। 
৯ উগ্ভানে অদাধাবণকূপে বু বহু এ।চীন সাংপ্রেস বৃষ্ম এবং নান। 
গরকাৰ কলেব নুক্ষ ছিন। উব্যান ভ্যাগ কখিয়। আগ্রা প্রবেশেক। 
পুর্ব সকেন্ত্রাঘ পিতার সমাধি-মন্দি দশন কণা বর্তব্য বিবেচন] 
কবিলাম। বহু পুণ্রে সমািৰ উপর বে অট্টালিক। নিম্মাণ করিঞ্ছে 
'্সাদ্েণ প্রদান কবিষ[ছিল[ম এই সময়ে তাহ। সম্পূর্ণ হয়। এই কাক্কাধ্যময় 
সম'ধি-মন্দিব দেখিতে অতিশব মনোচখ ভইযাছে। খিলানেব উঠর 
নিশ্মিত স্তস্তশ্রেণী দ্বাব| ইভাব চতুন্দিক পবিবেষ্টিও ৷ এই স্তলখ্রেণী 
দ্ব(ব! ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নিম্মিত ভইযাছে । এই স্থানে আট হাজার 
হস্তী এন্রং অশ্ব একত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে পানে । সমারধিমন্দিবের 
প্রধান দ্বাব ত্রিণ হস্ত পরিমাণ বিস্তৃত, উহাঁব উচ্চতাও এরৰপ। এই, 
দ্বাবেব উপরে চারি খিলান-নিশ্মিত এক বুক আছে, ইহাব উপবেব 


১৮০ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


ংশ গোলাকার | সন্গগ্র অংশ একশত কুড়ি হস্ত উচ্চ এবং 
ছয়তলা! বিশিষ্ট । ইহাব ছাদ হইতে নিম্তল অবধি ন্বর্ণথথচিত 
কাককাধ্যে শোভিত । এই দ্বারেব চাবি কোণে ভ্রিতল সমান উচ্চ 
প্রস্তব-নির্দিতি চাবিটি মিনার মাছে। প্রবেশ-দ্ধাব হইতে সমাঁধি- 
মন্দিব পধ্যন্ত বাশ্তা বক্তর্ণের মহ্যণ প্রস্তব দ্বারা মণ্ডিত। বাস্তাব ছুই 
পার্খ স্ুন্দব উগ্ভান-শোভিত। উদ্ভানে সাইপ্রেস, বহু স্ুপাবি বুক্ষ 
এবং কয়েকটি সবোবধ আছে। প্রত্যেক সবোববেব ফোয়াবা হইতে 
জল উতক্ষিপ্ত হইয। থাকে । প্রন্শ-দ্বার হইতে সমাধি-মন্দিব পর্য্স্ত 
প্রায় কুড়িট ফোযাব1! আছে। সমাধির উপবে সাততল| মণ্ডপ। এই 
সখুদয়ই ম্যণ মন্মব প্রস্তব নিশ্মিত। সমগ্র সমাধি মন্দির নিন্মাণ কখিতে 
121 কোটী ৮. লক্ষ টাকা ব্যয়িত *ইযাছিল। আমি আদেশ দিয়াছি যে, 
(লতি দিন এই পবিত্র মন্দির হইতে দখিদ্রধিগকে দুইশত প্রকাবেব 
গিষ্টাক্প এবং দুইশত প্রকারের অন্যান্য আহায্য দ্রব্য বিতবণ কবা হইবে। 
কোনৈ। পথিকই যেন এখানে আসিয়া আপনাব খাগ্য দ্রব্য বন্ধন কবিয়া 
আহার ন। কবে। পথিকেখ সংখ্য। যত্ট অধিক হউক, সকলেই এখানে 
হাব পাইবে। 
বর্তমান সময়ে গিতাীঁব সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমাৰ মনে 
হইল, তিনি যেন জীবিত অবস্থায় সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং আমি 
পুত্রেব শ্রদ্ধা ভক্তি তাহার চবণে নিবেদন কবিতে আসিয়াছি। পিতার 
সমাধির পাদদেশে আমি সাষটীঙ্গে গ্রণিপাত কবিয়া অনুৃতাপের অশ্রুতে 
; তাহা ধৌত করিলাম। তাঁহাব আত্মদর মঙ্গলোদ্দেশে এই শান্তিপূর্ণ 
পবিত্র শ্বান পবিত্যাগ কবিবার সময়ে আমি নিকটস্থ দবিদ্র অধিবাসী- 
'বিগকে ৫* সহন্ত্র মুদ্রা বিতবণ করিলাম। তৎপ.ব অশ্বাবেহণ কবিয়! 
আগ্রার প্রাসাদ অভিমুখে গমন কবিলাম। আমাব বাসেৰ জন্য এই 





সেকেন্দ্রা বর্ণন ১৮১ 


প্রাসাদের ভিতরে একটি গৃহ নির্মান করিতে ইতঃপুর্ধবে আদেশ প্রদান 
করিয়াছিলাম । 

যমুনার দিকে যে দ্বার আছে তাহার উপর এই গৃহ বর্তমান। ইহা 
পঁচিশটি হ্বর্মমণ্ডিত স্তস্তের উপর অবস্থিত। ন্তম্তগুলি চুণি, পান্না এবং 
মুক্তাখচিত। ইহাব বহির্দেশ গুশ্বজের ন্যায় এবং নিরেট হ্বর্ণমণ্ডিত। 
ইহার ভিতবের ছাদ অতি নুক্ম কারুকার্ধাোভিত এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি, 
স্বারা নির্টিত। ইহার নিকটবন্তী বুকঞ্জ চারিতল এবং বহুমুল্য- 
বান মণি মুক্তা ছারা আবৃত। ইহার একটি, বারাণ 
যমুনার উপরেই আছে। এই স্থান হইতে আমার ইচ্ছানুসারে বন্য হস্তী, 
নীল গাই, কঞ্চসার মুগ ইত্যাদি পশুর লড়াই দেখিয়া থাকি। এই 
অট্টালিকার আর একতপা! হইতে-__-এই তলাটি প্রায় যমুনা নদীর সহিত 
সমতল ভূমিতে অবস্থিত আমি আমার দরবারের আমীরদিগকে 
লখ্যের নিদর্শনম্ব্নূপ আমার নিজের পাত্র হইতে মদ্য দান করি। 
যাহারা আমার বিশেষ অন্থগ্রহেব পাত্র তাহার বারাগায় 
আমার আদনের সম্মৃথে বপিয়া থাকে। 

সাধারণেব জন্য আর একটি গৃহ আছে। এই গুঁহে উচ্চ নীচ সকল 
সন্প্রদ্দায়ের লোক আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই গৃহের একাংশ 
দ্র্ণের জাপিনির্টিত পরদা দ্বারা পৃথক করিয়]! রাখা হইয়াছে । দরবার- 
গৃহে সম্মুখে একটি বিভ্বৃত স্থান আছে। মন্তব্য সমান উচ্চ স্বর্ণ, 
মণ্ডিত আলিসা দ্বারা এই স্থান বেট্টিত। এই স্থানে উৎসব ও দর- 
বারের সময় বিশিষ্ট সভাষদ্বর্গ, রাজকুমারগণ এবং এক হাজারী হইতে 
পাচ হাজারী পদের আমীরগণ দণ্ডায়মান থাকেন। ত্রিশ হইতে চল্লিশ 
হস্ত পরিমিত বিস্তৃত এক কার্পেট স্বারা স্থানটি আবৃত থাকে । রৌদ্র 
নিবারণের জন্য ইহার উপরিভাগ স্বর্ণথচিত মখমলের সামিরানা দ্বারা, 


১৮২ ভভাটবের লাক্স ভীবণট 


আচ্ছদিত। এই মঞ্চ “পং 5ভাব 1 কা করা আনিস। নিবেট স্ব 
নিশ্মিত | ইশ] এপ ভতন হস্থুণ নে পতেক হ শ পৃথক বিয়া 
স্বানাহাব লইয। যাহাতে পাবা শব আবাদ বাজপাশী ভহতে ভিন 
স্বানে ধববাপ করিতে তলাপা, এই মুগ লিল *গাযস্থ পন বরা না। 
ইত শিশ্মাথ করিতে ১০৫০ মণ জণ লাল 1157 





গউ আর্টিটিক প্রেস 


আগ্রাব দেওযান-ই-ভাঁম 


( মন্ষণ। গৃহ 


পাবভিজেব কথা 


আগাষ চিবস্থ।]ী হা! বস পবিবাগব কাববা আমাখ প। জুল হান 
বভ্িগিকে আনিনাণ তন্য এশাভাবাণে দত পেবন কপিলাম। 
পাবাঁলল তখন ৭ শ্বানেব শাসনকাশোর ভার লহথ। *খ।খ বাস কাঁধতে- 
ছিণ। গাশিহখনস বাদ পালাম শে শাবঙদ আগা ৮৯75 এক দিনের 
বানা মখো (০ ছিঘাছে ভখন শামি মাখাজোণ সবণ আমীর এবং 
([বিশি পািশপগাক সখ ভ্যাগ কখিষ। তাভার সহি সান্সাত করিতে 
আদ প্রদান করিলাম | তাভারা সবযো মাত হহখ। পাধাখজকে মঙ্গে 
লহয়। আমাখ সনুখে উপস্থিত ভইবেন। পারতিজবে ভাচ।বা যেবপে শিষ্টা” 
চাঁব প্রদরশন কবিবেন, আশি নিয়শিখি হকণে হাহা নিাবিও কবিয় 
দিলাম | নগব ত্যাগ কবিয| ভাভাব। প।বভিজেব নিকট ণমন কবিবেন। 
তাহাৰ সম্মুখে উপস্থিত তহলে তাহারা অথথ ঠহতে নামিয়া 
পারভিন্কে কুনিশ কবিষ। সন্মান প্রদশন কবিনেন এবং যতক্ষণ ন] 
পাবভিঞগ তাহাদিগকে অশ্বে আশোহণ কারপাধ আদণ প্রদান কবে 
ততক্ষণ তাহারা এইবপে কুনিশ করিতে থাকিবেন । কিন্তু ইতিমাদ- 
উন দৌলাকে এইবপ শিষ্ট(চাব প্রদর্শন হইতে অব্যাহতি দেওযা হইল। 
তিনি কেবল অশ্ব হইতে নামিয়া দেলাম কবিষা পূনরায় অশ্বাবোহণ 
করিবেন। পাবভিজেব আদেশ অপেক্ষায় তাহাকে থাকিতে হইবে না। 
এইবূপে আমাব দববাব এব, সৈন্ত শ্রেণা হইতে কুডি ভাজার বিশিষ্ট 
লোক পাবভিঙকে আনিবাব জন্য প্রেবণ কবিলাম। তাহাদিগকে 
'আদেশ দিলাম যে, পারিজ যে-দিন আগ্র/। পৌছিবে, সে বাত্তি 
'খ্ুলাফসান উগ্ভানে তাহার বাসের বন্দোবস্ত কবিয়া বাখিতে হইবে । 


১৮৪ জাহাজীরেব আত্ম জীবনী 


পরদিন আমি এই আদেশ দিলাম যে, পারভিজের শুভ আগমল- 
বার্ভী ঘোষণা করিবার জন্য তাহাব উগ্ভান-বাটিকা এবং আগ্রাক 
প্রাসাদের মধ্যে যে রাস্তা আছে সেই বাস্তায় সমব্যবধানাস্তর বসন- 
চৌকির বন্দোবস্ত কবিতে হইবে। নগববাপিগণ, স্থচারু বেশ ভূষায় 
সজ্জিত হইয়া! সাহজাদাকে দশন করিতে গমন কবিল। যে বাস্ত! দিয়া 
পারভিজ আগ্রাব প্রাসাদে আসিবে, সেই রাত্তার ছুই পারে 
মণি মাণিক্যখচিত সঙ্জায় শোভিত তিন সহন্ম হন্তভী দণ্ডায়মান 
হইল। আমার পোষাক হঈতে একটি পোষাক তাহাকে পাঠাইলাম। 
ইহার কটবন্ধে আমাৰ কটিবন্ধেব হীরক-থণ্ড বসাইযা দিলাম। এই 
হীরকের মৃশ্য চাবি লক্ষ টাকা। এতব্যতীত একলক্ষ টাক। 
মুল্যের হীবকখচিত উষ্কীষ এবং পাচ লক্ষ টাকাব মুক্তার 
মাল! তাহাকে পাঠাইলাম। আমি আরও আদেশ দিলাম যে, 
আমাব সভাধদ্দিগেব মধ্যে যিনি আমাব প্রতি অন্থুবাগ প্রদর্শন 
করিতে চাহেন, তিনি যেন পারভিজকে কোনোরূপ উপহার প্রদান 
কবেন। ইহাব পবে অবগত হইয়াছিলাম যে, আমাব এই আদেশের 
ফলে ব্ধালঙ্কাব, স্বর্ণ হস্তী, অশ্েতে পারতিজ ছুই কোটা টাকার উপহার 
পাইয়াছিল। 

সেই দিনই আমাব প্রেবিত আমীরগণ যমুনা অতিক্রম করিয়া পাঁব- 
ভিজকে আগ্রাব প্রাসাদে আমাব সম্মুখে লইয়া আদিলেন। আমাকে 
দেখিয়া! একটু দূৰ হইতেই পাবভিজ ভূমিতে মন্তক ঠেকাইয়া আমাকে 
প্রণিপাত কবিল এবং এইরূপে সাতবাঁব প্রণিপাত কবিতে করিতে সে 
আমাৰ সম্মুথে উপস্থিত হইল। সগ্মবাঁর প্রণিপাত কবিয়! সে বক্ষে 
হম্তনিবন্ধ করিয়! আমাব সম্মথে দণ্ডায়মান হইল। তংপরে পারভিজ আমার 
পদ চুষনার্থ সিংহাসনে আবোহণ করিতে উদ্ভত হইলে আমি সাদেক- 


পাবভিজেব কথা ১৮৫ 


মহম্মদ খা এবং খোজ! আবুল হোসেনকে তাহার সাহায্যার্থ তাহার ছুই 
পার্খে থাকিতে বলিলাম। ইহাব পর পারভিজকে আমার দক্ষিণ পার্ে 
ব্সাইলাম। আমার পুত্র খুবম বামপার্থে বদিয়াছিল। তৎপরে পার- 
ভিজের অভ্যর্থনার জন্য মহাবৎ খাঁর প্রাসাদ সজ্জিত করিতে আদেশ 
দিলাম । মহাবৎ খা তখন কাবুলের সীমান্ত-দেশে বিদ্রোহ নিবারণে 
ব্যাপূত ছিলেন। তাহার পরিবারের বাসেব জনা আর একটি প্রাসাদ 
নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম। 

পরদিন পারভিজ রাজকীয় প্রথাচসারে আমার আশ্গগত্য স্বীকার 
করিতে আমিল। এই সময়ে সে নিম্নপিখিত বিপুল উপহার দ্রব্য 
আমাকে প্রদান করে। বহুমূল্যবান আশিটি সুশিক্ষিত হস্তী, ম্বর্ণথচিত, 
সঙ্জায় সজ্জিত ইরকের সর্বোত্তম দুইশত অশ্ব, ক্ষিপ্র গতির জন্য বিখ্যাত 
এক সহশ্র উষ্, গুজবাটের একদল শ্বেত বর্ণের বুহৎ ষাঁড়, চারিশত 
থাল পুর্ণ মখমল সাটিন এবং স্বর্থচিত স্থক্ম বস্ত্র, দ্বাদশ থাল পুর্ণ 
হীরক, চুণী, মুত্র এবং পান্স!। সর্ধশুদ্ধ চারিকোটী টাকার 
উপহার পাইলাম | 'এই সকলেব পবিবর্কে আমি তাহাব গলদেশে 
দৃশলক্ষ টাকার মুক্তার মালা পরাইয়া দিয়া তাহাকে দশ হাজার 
সৈন্টের অধিনায়কত্ব হইতে তিশ হাজারেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত 
করিলাম । 

আগ্রায় পৌছিবার এক মাস পরে পারভিজ একদিন তাহার 
আচরণে আমাকে বিন্ময়াশিত করিয়া ফেলিল। সে দিন সে 
গলদেশে একটি রুমাল বাধিয়া আলিয়! হঠাৎ আমার পদতলে পতিত. 
হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া আমি স্গেছের 
সহিত তাহাকে এই গভীর ছুঃখের কারণ জিজ্ঞাস! করিলাম ? 
সে বলিল যে, তাহারা! তিন ভ্রাতা নানা প্রকার আমোদ গ্রমোদের 


১৮৬ জাহ।খাারের আত্ম-জীবনী 

মধ্যে খাকিয়। স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছে । কিন্ত তাহার জোষ্ঠ 
[তা এত পঞ্চদশ বং্সর ধরিরা কারাগারে আবদ্ধ হইঘ্া রহিয়াছে, 
তা তাহার পঙ্গে অসহনীয় 5ইয়া উদ্ভিরাছে | মানব ভ্রান্ত জীব। 


ধা 


চা 


পরার, আ্রটি ভওয়া »নবেপ স্বভাব । ক্ষমা করা গহতের ধম্ম। পার- 


পে 


(ভে কাতর অগ্তনয়ে বগলিত হইয়া আমি খসরুকে ক্ষমা করিয়া 
তাহাকে স্বাধীনতা দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। আমি পারভিজকে 
বলিলাম, সে যদি তাহার হতভাগ্য ভ্রাতার ভবিষ্যত আচরণের জন্য 
জামিন গ্রাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুভ্তি দিতে 
পারি। পারভিজ অধিলম্বে একটি কাগজে খসরুর জামিন হইনা 
কথা! লিখিয়া দিলে আমি তাহার মুক্তির আদেশ প্রদান করিলাম । 
যাহাতে এই শুভ অনুষ্ঠান রাজবীয় প্রথানসারে সম্পন্ন হয়, তজ্জনা 


চু 


১দোরাবাগে বিপুল উৎসবের আয়োজন করিতে আদেশ দিলাম। 


এই স্থানে এক নিদ্ধীরিত দিনে আমি আগ্রার প্রাসাদ হইতে গমন 
করিলাম এবং খসরুকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য আসফ 
খা এবং খা-ই-জাহানকে প্রেরণ করিলাম। ততৎপরে আমি আমার 
সপরিচ্ছদ্রাগার হইতে পরিচ্ছদ, হীরকণচিত কোম্রধন্ধ, সুসজ্জিত অশ্ব 
এবং কোপারা নামক হস্তী খসরুর নিকট প্রেরণ করিলাম । এই হস্তা 
চাঙ্লিক্ষ টাকা দিয়া আমার পিতা ক্রয় করিঘ়াছিলেন। উহার পুষ্ঠে 
ত্রিশলক্ষ টাকার হা€্দ। ছিল। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের পদের উপযক্ত 
মধ্যাদ্রা এব সম্ত্রম রক্ষার জন্য আমি রাজকীয় অশ্বশলার ছুইশত তিনটি 
সর্বোভম অশ্ব প্রেরণ করিলাম । তাহাব প্রতি সম্মানের চিহ্ৃম্ববূপ 
উপযুক্ত উপহার লইয়া রাজোর সমুদয় আমীরকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আদেশ দিলাগ। কারাগার হইতে দোরাবাগ পধ্যস্ত তাহার! 
শপদরজে তাহার. সহিত আগমন করেন, এরূপ আদেশও দিলাম। কিন্তু 


পারভজের কথা ১৮৭ 


স্থলগান পানভিতজের সমধ নেকপ হউযাঠিল, এ শেখে? সইক্ধপ 
ইমাদ উদ-দীণ'কে এইকগ সন্মান গ্রদশন হইতে মুক্তি দে? 
ভইত 1 এই) শেক পুথ উত্তবের পো আমি খসববে 


ক্ষন কিল! হারে পণণ[য আমার জানে গৃভণ কাধিতে তাত 


ধ ্ 


১ 


গন * 


শ্ শপ ০০০ শাপলা পপি পল বাসি পা পসাকাপল (জপ | শপপিপপা এ 


" এভদ্বানা ইহাই উপলাব্ধ হইতেছে নে, জাহাজাবের বাজহেণতযোডশ বজগরে 
এই বিববণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । তখন ১৬২১ কিংবা ১৬২২ খষ্টাজ । 


খসরুর মুক্তি 


দববাব-গৃহেব সি"হা!সনে যখন উপবিষ্ট ছিলাম, তখন খসরু আমার 
নিকট আনীত হইল। সেদুব হইতে আমাকে দেখিয়াই আকুল হইয়া, 
ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নেখান হইতেই সাষ্টাঙ্জে প্রণিপাত কবিতে 
কবিতে আসিয়া! আমার চরণে মস্তক বাখিল। আমি বারবাব তাহাকে মস্তক 
উঠাইতে বলিপাম কিন্থ সে 'এক ঘণ্টাকাল আমাব পদমূলে পভভিয়৷ বহিল। 
অবশেষে সে কাতবন্ববে বলিল, "আমি কোন্‌ মুখে পিতাব মুখের দিকে 
টাহিব? আমি যে ঘোরতব অপবাধে অপরাধী, তাহা কি ক্ষমাব 
যোগ্য ?” এই বলিয়া অবশেষে সে মন্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং 
ভগ্রন্বরে তাহাব প্রাণের বেদনাব কথ! জানাইয়! আমার কৃপা ভিক্ষা 
করিয়া পুনরায় আমাব পদতলে নিপতিত হইল । আমি তাহার এই মর্শস্তাদ 
অন্ুতাপে ব্যথিত হইয়া তাহাকে উঠিতে বলিলে, সে উঠিয়! ছুই হস্ত 
বক্ষেব উপব রাখিয়া আমাব লন্মুখে দাডাইয়া! বলিল, “দিবাথাত্রি যাতনায়। 
দগ্ধ হইয়াছি তবু পুর্বেব পাপাচরণের লঙ্জা কিছুতেই লাঘব হইতে- 
ছেন। 1৮ ইহাতে আমি তাহাকে ক্ষমা! কবিয়া মণি মুক্তাথচিত এক 
পাত্র আনিতে বলিলাম। এই পাত্র ম্যপূর্ণ কবিয়া আমাব চাবিপুত্র 
খনরু, খুবম, পাবভিজ এবং সেহেবাবকে প্রদান কবিলাম। প্রীতির 
চিহ্ুত্বরূপ তাহারা সকলে এই একই পাত্র হইতে অল্প অল্প মদ্কপান 
কবিল এবং পরম্পবকে আলিঙ্গন কবিল। আমি দূর হইতে তাহাদের 
সম্প্রীতি ও মিলন দেখিয়া পুলকিত হইলাম। আমাব পঞ্চম পুত্র 
আলতান বথ ত সে সময়ে বঙ্গদেশে বিদ্রোহ নিবাবণে বাপত ছিল । ইহার 





(দ্যান হ খ।স-_ আবী 
সাধাবণেব জন্য দববাব-গৃহ ) 


নিউ অ টিষ্টিক প্রেস ১৮৮ পুষ্ট 


খসরুব মুক্তি ১৮৯ 


পরে পারভিঙ্জ আমার পদতলে পতিত হইয! তাহাৰ অন্তরেন কতজ্ঞতা 
জ্পন কবিল। কিন্তু সে বলিল যে মাব একটি অনুগ্রহ লাভ কবিলেই 
এই সুখ সম্পূর্ণ হয়। পারণজ এবং তাহার ছুই দাতা চল্লিশ, ত্রিশ 
এবং কুডি হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্তেব অধিনাযফক। থসরুকেও যদ্দি 
এইরূপ একটি পদ প্রনান কব হয়, হাহ| হইলে তাহার সকল দুঃখের 
অবমান হইবে। পারভিজেব ভ্রান্টপ্রেমে আমার জদ্রয় বিগলিত হইল। 
আমি খসরুকে কুডি হাজার টৈন্যেব অধিনায়ক আমীরের পদ প্রদান 
কবিলম। এ ক্ষেত্রে আমি ইহ"5 বিশ্বৃ হই নাই যে, আমার মৃতুটুৰ 
পর খসরুই রাজ্যেব সর্বময় কর্ন হইবে । তৈমুর বশেব চিব 'প্রচপিত 
প্রথাই এই যে, জ্যেষ্ঠ বর্তমান থাকতে কনিষ্ঠ বাজ্যেব অবিবালী হইবে 
না। স্থতরাং সকল দ্রিক নিবেচল। কধিয আম খমকন 'নপবাধ মাঞ্জনা 
কবিয়া তাহাকে তাহার উপণুক্ত সন্মণনব পদে প্রন্ষ্ঠিত কবিল।ম। 
শিকার অভিযান এবং অন্ঠান্ত আমোদেব জন্য তাহাকে দশ হইতে কুড়ি 
দিনে অবকাশ প্রদান কবিলাদ। উপযুক্ত পুজেন ট্টপবই ব(জ্যেব 
স্থিবতা এবং মঙ্গল নির্ভর কলে। তাভর পহি অগ্ঠাম ভাঁচরণ কব! 
বুক্ধির কার্ধয নহে এব, আমি যে ক্ষমন। পধিচালন ববিত্ছে নাহার ও 
'অন্তপযুক্ত। 


কাশ্মীর বাত্রা 


এই সমযে, কাশ্মীনে মনোহর পীতবণের উপতাক। সম দ্শন 
কবিতে আমাব প্রনল আকাক্ষ্ষা হইল। সেই স্ন্দন দেশে বানা কবিবার 
জন্য চাবি শত জলঘন নিম্মীণ করিতে আদেশ দিলাম । বখাবর নদী 
দিলা গমন কবিষ। বাশ্ীব-পণ্ণতের পাঁদমুলে উপস্থিত হইব বলিয়া 
মনস্ত করিলাম । ছু মাসেব নে। জলব।ন সকল 'নম্মিত হইল। হাহা 
সুক্প কাককাধ্য এখং হদুশ্য পরদ। দারা শোভত খখা হইল। 
যাজ্জা পথে থে সবল জঙ্গণ আঠে, ত|হা পরিষ্ষ।ৰ কখিবাব এবং 
নদীর উপব সেতু নিম্মাণের জনা সুদিন ঝুলি বেগকে দণ লঙ্গ টাবা। 
প্রদন্ধ হইল। 


মগ-বিদছোভ দমন 


আগাতে কমে মাপ শাসিত বাস পাবনা বমুশ। শদী দিনা দিলী 
অভিন্াখ এক দিনেব পথ গণখশ কবিাছি এনন সনা ন পাদ পাপ।ম বে, 
মগদিগব বাগ অপ্বশন্ন প্পাজ্জ 5 দ্রুত ভাগাব তৈন। খা পর্থদেশে 
উপনীত ১ভণ। কাশিম খর্ধে আকনণ কবসাহে। আমার পণ স্ুপশান্‌ 
বণজতর অধাণ ধসিম থা হো েলাপ্ি জেনাবতখ কাষা শাবহতছিল। 
আমি আব স বাদ ণাভশান মে এগখাজেব সহিত গে |শা।জ নৈন্য 
ও গোলাগু । আছে । ভাভাব। মাঝ ১৬] বালম খাকে আক্রমণ 
কবিপ| চতুটিকে বেন কাবিখা না ধাছে এব বাসিন খ। চাপি স্থানে 
আহত ভহগা ভাষশকপে পশাডশ ভঙ্যাছে | তাঙগাবৰ বনু সৈন্য হত 
ভইয়াছে। কাসিম খ। সৈমাদিগকে পধিভাাণ কিবা বঙ্গদেশেব এক 
স্ববক্ষিত দর্গে আশষ গ্রহণ ববিতে বাধা হইযাছে। 

এই নিদারুণ পনাজণেব সম্বাণ অবগত হতবাঁ আমি মোকাবেব খা, 
উজীব খা এবং স্থুজাষেত থাকে ঘটন। স্থণে প্রেরণ করিলাম । তাহাব। 
প্রতোকে সাত ভঙ্গাৰ সৈন্তেৰ অধিন।নক ছিপেন এবং ঘোবতৰ সংগ্রামে 
জয়ী হইয়া ইতৎপুর্বেবঈি বীবন্ব প্রদশন কবিষািলেন। তাহাদেব সহিত 
ষাট হাজ[খ আউজবেক অশারোহা সৈন্য, কুডি হাজাৰ পদাতিক ঠসস্, 
এবং তিনশত কামান প্রেবণ কবিলম। তাহাদিগকে বলিয়। দিলাম যে, 
শক্র-সংখ্যা অধিক এবং পবাক্রমশালা দেখিলে তাহাবা যেন তাহা 
অবিলম্বে আমাকে অবগত করান। আমি তাহ] হইলে এক লক্ষ অশ্বা- 
বোভী সৈন্য সঙ্গে দিষ। পারভিজকে বঙ্গদেশে প্রেবণ করিব । সেন।পতিগণ 


চা _ জাহাঙ্গীরেব আত্ম-জীবনী 


মালদহে পৌছিবাব পূর্বেই সংবাদ পাইলেন যে, ছয় মাসের বাঁন্তার মধ্যে 
যে সকল আমীব আছেন, তাহাদেব সঞফ্লকে একত্র কবিয়া কামিম খা 
এক লক্ষ অশ্বাবোহী সৈম্ভ এবং কামান ও গোলাগুলি লইয়া শক্রদিগকে 
পবাজিত কবিয়াছেন। তাগ্গাদব ত্রিশ হাজার সৈন্ত হত হইয়াছে এবং 
অবশিষ্ট পলাধন কবিষ! প্রাণ রক্ষা কবিয়াছে। কাসিম খ। তাহাদের 
পশ্চান্ধাবন কবিয়া তাহাদেব দেশে গমন কবিয়া পলাতকদিগের 
চল্লিশ হাজার বালক বালিকা বন্দী করেন। 

এই সমুদয় বন্দী এবং ত্রিশ হাজাব হত ব্যক্তিব মস্তক আমার নিকট 
বপ্ররিত হয়। কাসিম খাব কৃতকার্যযতার পুবস্কাবস্বৰপ তীহাকে 
আরও এক হাঁজাব সৈন্তেব অধিনায়ক পদে উন্নীত কবিয়া মণি-মুক্তা- 
খচিত তববারি, কটিবন্ধ, স্বর্ণথচিত সঙ্জায় সঙ্জিত এক অশ্ব এবং এক 
ছস্তী প্রেবণ কবিলাম। এই হস্তী আমাব নিজেব ব্যবহারের জন্য 
চাবি লক্ষ টাকায় ক্রয় কবা হয়। এতদ্যতীত আমাব পরিচ্ছদ হইতে 
এক পরিচ্ছদও তীহাকে উপহাব দিলাম। সেনাপতিগণ যখন একবার 
বিদেশে বহির্গত হইয়াছেন, ভখন তাহাদিগকে সৈন্য লষ্টয়া মগদদিগেব 
'দেশে গমন করিয়া তাহাদেরু সমূলে ধব*দ করিতে আদেশ দিলাম। 
উশ্ববেব কৃপায় এবং আমাৰ সৌভাগ্য-প্রভাবে তাহাবা যে এই 
কার্যে সফলতা লাভ কবিবেন তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। আমি শুনিয়াছিলাম যে, মগদিগের রাজ্যে সুন্দর হন্তী প্রচুব 
পাওয়! যায়। আমি সেনাপতিদিগকে আদেশ দিলাম যে, তাহাবা যত 
হুম্তী ধবিতে পাবেন, ধবিয়! আমাব নিকট লইয়া! আসিবেন। 
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সস্্রাট জাহাঙ্গীর 


কনৌজের বিদ্রোহ দমন 


আগ্রা হইতে যাত্র করিবার একমাস পরে আমি দিলীতে 
পৌছিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, কনৌজেব অধিবানিগৎ 
বিদ্রোহী হইয়। তথাকার শাসনকর্তা এবং কম্মচাবীদিগকে দূর 
কবিয়া ঘে।রতখ বিকদ্ধাচবণ করিতেছে । এই সংবাদ পাইয়া আমি 
বণনিপুণ ও সাহসী আবদল্প। খাকে বিদ্রোহ নিবারণে প্রেবণ কবিতে 
মনস্থ করবিলাম। যাত্রা পুব্দে তাহার সৈন্য পরিদশন কালে দেখিলাঃ 
যে, যুদ্ধেব উপধোণা কোনো হস্তী তাহাব নাই । আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
পাঁচটি নুহ হস্তা, ইবকেব তিনটি উতকৃষ্ট অশ্ব, একহাজার দ্রুতগামী উষ্ট 
এখং দশলক্ষ চাকা প্রনান করিলাম। বিত্বোষ্ নিবারণ করিতে যহিয় 
যাহাতে তাহাব কোনে। প্রক।ন অন্থবিধ। না হয়, এই জনা তাহাকে 
যথেচিতরূপে মুসহ্জিত করিয। দিলামূ। 

অভিজ্ঞতা-প্রস্তত একটি সারবাক্য এই আছে যে, সংগ্রামের 
সময় যখন তুমি তোমার সেনাপতিদিগকে বিপদেব মুখে অগ্রসব করিয়' 
দাও, তখন তাহাদিগকে স্বর্ণ অশ্ব এবং অন্যান্য দ্রব্য মুক্তহস্তে দান কর! 
তাহা! হইলে তাহাবা একান্ত নিষ্ঠা এবং উতসাহেব সহিত সাম্রাজ্জেব 
সেবায় নিযুক্ত হইবে। অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, যাগদিগেব হস্তে 
রাজ্যের ভার অপিত আছে, তাহাব। অপরিমিত ব্যয় এবং বিলাসিতাম় 
বাজ্যেব ধন নষ্ট করিয়া ফেলে। স্থতরাং বিপদের সময় তাহারা 
অকর্মমনণ্য হইয়া রাজ্য রক্ষায় অশক্ত হয়। আমি যদ্দি রুপণতা 
করিয়া সেনাপতিদিগকে সাহাধ্য না করি, তাহ! হইলে যাহার! এইকপ 


১৩ 


১৯৪ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


অত্যাচাব ও অবাঁজকতায় কষ্ট পাইতেছে, সেই সব অসহায় প্রজাবঃ 
কি ছুর্দিশীই ন| হয়। মৃত্যুব পবে শেষ বিচাবেব দিনে আমার 
এই দীয়িত্বহীনতার জন্য কতই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। 
স্গতরাৎ ঘোব বিপদের দিনে ধনাগাব মুক্ত কবিয়া সকলকে সাহায্য 
করা কর্তব্য । 

আবছুল্লা খা তাহাব ভ্রাতীকে সঙ্গে লইয়া! যাইবাব অনুমতি প্রার্থনা 
কবিলেন। তিনি বলিলেন যে, শব্র-সংখ্যা বদ্দ অধিক ও পরাক্রমশালী 
হয়, তাহ! হইলে সেই দৃবদেশে ভ্রাতার সাহায্য বিশেষ উপকারে 
আসিবে। আমি তাভাব এই সঙ্গত প্রার্থনা মণ্ুর করিতে দ্বিরুক্তি 
করিলাম না। তাহার ভ্রাতা তিন হাজার সৈন্যেব অধিনাষক ছিলেন । 
আবদুল্লা খার অধীনে ত্রিশ হাঁজাঁব অশ্বীবোহী এবং দশ হাঁজার 
উষ্টারোহী গোলন্দাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল। অবিলম্বে আবছল্লা খ' 
শক্রর সম্মুখীন হইলেন। শক্রগণও একলক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক 
সৈন্য লইয়া অমিতপরাক্রমে আবদুল্লা খাকে আক্রমণ কাবিল। 
আবছুল্লা খ| তাহার ভ্রাতাকে এক অসম্ভবিত দিক হইতে শক্র-সৈন্ 
আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়া ম্বয় তাহাদের সম্মুখ ভাগ আক্রম্ণ 
কবিলেন। অল্লক্ষণের মধ্যেই শক্র-সৈম্ত পরাজিত হইল। কুড়ি হাজার' 
সৈন্য হত হইল এবং অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ হইয়া! পলায়ন করিয়া কনৌজেব 
দুর্গে আশ্রয় লইল। তাহার! দুর্গ হইতে আবছুল্লা খাঁর সৈম্তের উপরে 
অনবরত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। এই অবিশ্রাস্ত অগ্রিবৃষ্টি অগ্রাহ 
(করিয়া আবদুন্ব! খা! অপূর্ব বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত কনৌজ 
ছুর্গী আক্রমণ করিজেন। সৈন্তগণও তাহাদের সেনাপতির বীরত্বপুর্ণ 
ৃষ্টাস্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দলে দলে তীহাঁর পশ্চাঁদন্ুসরণ করিল। একটি 
সন্ত গতাস্থ হইবামান্ত্র আর একটি সৈন্য তাহার স্থান পূর্ণ করিতেছিল ॥ 


কনৌজের বিদ্রোহ দমন ১৯৫ 


এইরূপে তাহারা দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। দশ হাজার শক্র- 
সৈন্য হত হইল এবং তাহাদের সেনাপতি ধূত হইলেন। দশ হাজার 
বিদ্রোহীর মস্তক, তাহাদের অধিপতির মুকুটের কুড়ি লক্ষ টাকা মুল্যের 
বত্র সমূহ এবং কয়েক জন সেনাপতি বন্দী হইয়া আমাব নিকট প্রেরিত 
হইল। আবদছুরা খা বিজিত প্রদেশে বচিলেন। সমাট্টের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহাচরণ কবিলে কি শাস্তি হয়, তাহাব দৃষ্টান্তস্বর্ূপ কনৌজের রাস্তার 
বুক্ষে বুক্ষে সংগ্রামে হত দশ ভাজার বিড্রোহীর দেহ উদ্ধপদ করিয়! 
ঝুলাইয়া দিতে আদেশ দিলাম। এস্কলে দ্ুঃখেন্ন সহিত একথা বলিতে 
বাধ্য হইতেছি যে, প্রায়শঃ ভীষণ হত্যার পরও হিনদুস্থানের অধিবাসীদের 
মধ্যে কখনো বিদড্রোভের শান্তি হয় নাই। এই বিড্রোহাচরণ ও তাহাদের 
ছুরস্ত স্বভাবের ভন্ত আমার পিতার এব আমার রাজত্ব কালে প্রায় 
প্রত্যেক গ্রদেশে সংগ্রামে কিংবা ঘাতকের তরবাপ্িতে বিভিন্ন সময়ে 
প্রায় ছুই লক্ষ লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে । সর্বদাই সাম্রাজ্যের 
কোনো অংশের অধিবাপী বিদ্রেহের পতাকা উড্ভীন করিয়াছে । হিন্দু- 
স্থানে কখনে! শান্তি বিরাজ করে নাই। 

এই সময়ে আগ্রার প্রাসাদ ও আমার পবিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং আগ্রার শাসনকাধ্যে লঙ্কর খাকে নিযুক্ত করিলাম । তাহার 
জাম[ত। বাবা-নিরেতকে আগ্রার কোতোঞালীর কাধ্যে বহাল করিলাম । 
তিনি সাহসী পুরুষ। বহু রণক্ষেত্রে বিশেষতঃ কাবুলের সীমাস্ত দেশে 
তিনি অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক স্থানে তিনি দশটি 
আঘাত প্রাপ্ত হন। চল্লিশ জন শক্রকে হত করিবার পর তিনি এইরূপে 
আহত হন। 


দরবেশের কথা 


এই সময়ে বাজধানী ত্যাগ কবিষা! যুনা দিয়া জলযানে যাত্রা করিবার 
সময় আমার অন্তঃপুরেব চাবিশত স্ত্রীলোক আমাৰ সঙ্গে রহিলেন । 
সময় সময আমরা শিকাঁবেপ উপযুক্ত স্কানে পৌছিলে নৌকা হইতে 
অবতবণ, কবিযা আমি শিকাবেব আমোদে রত ভইতাম । আমাকে 
নিরাপদে কাশ্মীরে পৌছাাইযা দিনাব জগ্ভ নদী-তীব দরিয়া একদল 
সৈমন্ত যাইভেছিল। মণুবায পৌডিয়া এক দরবেশেব কথ। অবগত 
ভইলাম। তিনি সেঙ্থানে কুডি বসব খবিয়া বাস কবিতেছেন। মথুবা। 
হিন্রদিগেব প্রধান তার্থ ক্ষত্র। সবাদদাতা আমাকে বলিল বে, প্রতি 
শুক্রবার সন্ধ্যাকীলে আকাশ হইতে তীহাব মস্তকেব উপব স্বর্ণমুদ্রা। বৃষ্টি 
ভয। আমি এই অপ্নসর্পিক ব্যাপাঁবে আস্থ। স্থাপন কবিতে ন। পাবিষ। 
দববেশকে দেখিতে গনন কধিলাম। তাহাৰ কুটীবেব দ্বাবে উপস্থিত 
হইয়া! দেখিলাম যে, তাভাখ চাবিশত শ্ষ্য চন্ম পবিধান ববিষ| দ্বাবদেশে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিই আছে। পুর্ধেই দববেশকে আমাৰ আগমন- 
সংবাদ প্রদত্ত হইক্বাছিল। সন্্যাসীব বাসস্থানে প্রবেশ কবিষা দেখিলাম, 
তাহা অনেকটা গহ্ববেব মত। তিনি আমাকে দেখিয়া সেলাম কিংবা! 
অন্য কোনো প্রকারে সন্মান প্রদর্শন করিলেন না । আমি তাহাকে সেলাম 
করিয়া আমাব ভক্তি অর্পণ কবিলাম। অতিশষয নঅভাবে উপবেশন 
কবিয়া আমি তাহাকে কথা বলাইতে চেষ্টা করিলাম। অবশেষে তিনি 
কথ! বলিলেন। তাহার প্রথম বাক্য এই “যে বাঁজা৷ আপনার স্তাষ শত 
শত রাজাকে পালন করিতেছেন, আমি তাহারই সেবক।” তাহার কথ! 


দরবেশের কথা ১৯৭ 


শুনিয়! আমি তাহাকে কয়েকটি সছুপদেশ দান করিতে বলিলাম। তিনি 
বলিলেন “ঈশ্বরের স্থষ্ট যেসকল প্রাণী আপনার আশ্রয়ে রক্ষিত আছে 
তাহাদের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য চেষ্টা করিবেন। ইহাতে যে পুথ্য- 
সঞ্চয় কবিবেন তাহ। আপনাব পাপ-ভার লঘু করিয়! দিবে। সাম্রাজ্যের 
নাপা স্থানে শাসনকাধ্যের জন্ত যেপকল প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন 
তাহাবা যেন অত্যাচারী এবং লোভী ন। হয়। সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। 
যতদিন আপনার ক্ষমতা মাছে বুদ্ধ ও দরবেশদিগকে সন্মান কবিবেন।” 
তৎপরে তিনি ছয় পংক্তি কবিতা আবৃত্তি কবিলেন। তাহার অর্থ এই 
-__গছুঃথ ও শোকভ।বে প্রগীড়িত বৃদ্ধদিগকে উপহাপ কবিবে না। সে 
অগ্নি প্রজ্ঘলিত করিযে৷ না, যাহা ভগ্রহৃদয়কে গ্রাস করে। এক সময়ে 
গম্ভীর এবং অন্য সময়ে উপহাসপ্রিয় হইয়ো ন।। হৃদয়ে মন্দভাব পোষণ 
করিয়ে। না, তাহ! হইলে তোমার বাক্যও মন্দ হইবে। যদি তুমি নিফলঙ্ক 
থাকিতে ইচ্ছ। কর, তবে নিন্দীপ্রিয় হুইয়ো না1” কবিতা শেষ করিয়া 
তিনি বলিলেন, আপনার জোত্ঠপুত্র এযাঁবৎ যে ব্যবহার পাইয়। আর্সি- 
ঝ্লাছে, এখন হইতে তাহাব প্রতি তদপেক্ষা সদাঁচবণ কবিবেন। কারণ 
সেই আপনাব উত্তরাধিকারী হইবে 1” * 

এক ঘণ্ট1 পরেই সন্ধ্যা হইল। দরবেশের এক শিষ্য উঠ্িয়। সন্ধ্যার 
নমাজ পড়িতে লাগিল। কয়েকটি বাতি প্রজ্জঞলিত করিয়া দরবেশ 
উপাপনায় নিযুক্ত হইলেন। উপাসনার সময় তিনি আটবার তাহার দেহ 
ভূমিতে নত করিলেন। তৎপরে আর পাঁচজন শিষ্য আসিয়া তাহার 
সম্মুথে স্থির হইয়া দণ্তীয়মীন হইল। তিনি আকাশের দিকে.. 
হস্তোতোলন করিয়া উপাসন! আরম্ত করিবামাত্র আকাশ হইতে স্বরণবষ্ট 


সা সপ শী পিপিপ্িল পেশ পপ শিপ পপ পপ পল পপ 


* দরবেশেব ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নাই । খুবম ( সাজাহান ) খসককে হত? 
করেন। | 


১৯৮ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


হইল। পরে সেই সকল স্বর্ণথণ্ড একত্র করিয়৷ দেখা গেল, তাহার মূল্য 
দশ হাজার পাঁচশত টাকা। দরবেশ ইহা সমান ভাগে বিভন্ত 
কবিয়া এক ভাগ উপস্থিত অন্ঠান্ত দরবেশদিগকে প্রদান করিলেন 
এবং আর এক ভাগ আমাব রাজস্ব কন্মচাবীদের মধ্যে বিভাগ 
করিয়া দিতে বলিলেন। এই সকল ঘটনা গুত্যক্ষ করিয়া আমি 
দ্রবেশকে বলিলাম যে, তাহাদের সকলের ভবণ পোষণেব জন্য একটি 
গ্রাম প্রদান করিতে ইচ্ছা! কবি। ইহাঁব বাঁধিক আয় ৫০ হাজার টাঁকা। 


দরবেশ বলিলেন, “যাহারা মানবের দয়াব উপব নির্ভর করিয়া জীবন 


চু 


ধারণ করে, তাহাদিগের রক্ষার জন্য এই টাক! ব্যয় কর। আমা ইহাতে 


কোনো প্রয়োজন নাই | কারণ পার্থিব জিনিষের প্রতি আমার আকাজ্ষ। 


নাই এবং তজ্জন্ত আমার ভাঁবনাও নাই” আঁর বাক্যব্যয় না করিষ! 
আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার গহবর হইতে 
কিয়দা,বে আসিয়া মনে পড়িল যে, বিদায়ের কালে তীহার হস্ত চুম্বন 
করিয়া আস! উচিত ছিল। যখন আমার অন্তরে এই ভাব উদ্দিত ভইল 


' 'তখনই দরবেশের একটি শিষ্য আদিয়া আমার নিকট বলিল যে, সে আমার 


অন্তরের ভাব অবগত হইয়াছে । এতদৃর আপিয়! পুনরায় ফিরিয়। যাওয়] 
অশ্তভজনক। দিল্ী-নিবাসী এক দববেশকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে সে 
'আমাকে অনুরোধ করিল। মানবের অন্তরের কথা জানিবার তাহার 
এত ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিশ্ময়ান্বিত হইলাম। তাহার ধর্্মনিষ্ঠার প্রতি 
'আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে 
পুনরায় দরবেশের আশ্রমে গমন করিলাম। তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 


; করিয়া আমাৰ কার্য করিবার ক্ষমতা! বুদ্ধির জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করি- 


লাম। আর একটি কথা বলিয়াই এ বিষয় শেষ করিব। দরবেশের আশ্রম 
ত্যাগ করিয়া আমি স্বস্থানে ফিরিলে একব্যক্তি আমাকে বলিল যে খাঁঁই- 


দরবেশের কথা ১৯৯ 


“দোবানেৰ পুত্র আমাব আচরণ লইঘা বিদ্রপ করিয়াছে। সে বণিয়াছে 
যে, “এই ভণ্ড দববেশের প্রতাবণ য় মুগ্ধ হইরা সম্রাট কি বালকোচিত 
কার্ধ্য করিধাছেন।” মানবের প্রাণের ভাব অবগত হইবার তাহাৰ 
অতাদ্ভুত ক্ষমত। যদি আমি প্রতাক্ষ না কবিতাম, তাহা হইলে তাহার 
অস্তকোপবি স্বনৃষ্ট হওযঘার ঘটন। সম্বন্ধে আমাব সন্দেহ থাকিয়া যাইত। 
কিস্ত এই ব্যক্তি যেবপ অপসম্মানমচক ভাবায় আমার আচবণেব উল্লেখ 
কবিযাছিল, তাগাতে ইহা অবহেলা করিতে পাবিলাম না। তাঠাব মস্তক 
ও মুখেব এক পারের চর্ম তুণিযা ফেলিতে আদেশ দিল[ম। সেই অবস্থা 
তাহাকে সহরেব চতুর্দিকে পরিভ্রমণ কবিরা আনা হইল এবং ঘোষণ] 
কবিয! দেওয। হইল যে, প্রজাব রক্ষ'কাবী ও উপকারী সম্রাটেব সম্বন্ধে 
এইরূপ অভদ্র ভাষ! যে ব্যবহার কবিবে ত হাব শাস্তি এইবপ হইবে। এ| 
ক্ষেত্রে আমি অধিকতব কঠ্োবত। প্রদর্শন কবিলাম, কবণ আমি শুনিয়া 
ছিল।ম যে, এই ব্যক্তিই ইতঃপৃর্ব্বে একবাখ দবধেশেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়া অতিশয় উদ্ধত ব্যবহার কবিধাছিল। দরবেশ তাহাঁকে বলিয়'ছিলেন, 
সে অল্প বযস্ক বলিষ| তাহাব এবপ ব্যবহারেব জন্য তিনি তাহাব মস্তক 
লইাবন না। কিন্তু তাহাব মস্তকেব ত্বকচ্ছেদ করাইবেন। দরবেশেন 
কথা সম্পূর্ণৰপে ফলিয়। গেল। বাস্তবিক এইবূপ সাধু ফকিবগণ নর্ধবদ|ই 
স্মামাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যণদও .ধার্ষ্মিক ও সাধু ব্যক্তিগণ ঈশ্বব নহেন, 
স্থাপি তাহারা ঈশ্বব হইতে অপিক পৃথক নহেন। 


কর্তব্যপরায়ণতার প্রতি শ্রদ্ধা 


মথুরা হইতে পারভিজ আমার নিকট বিদায় লইয়া এলাহাবাদের 
শাসনকাধ্যে ফিরিয়া গেল। প্রথমে সাধারণ নিয়মান্থলারে সে 
ছুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্ত পরিশেষে 
আমি তাহাকে কুড়ি হাজারের পদে উন্নীত কয় দিয়াছিলাম ॥। 
স্তায়ানহুসারে এস্থলে এ কথা বলিতেছি যে, কখনো তাহার আচরণে 
কোনো অপরাধের কাবণ পাই নাই। আমি একান্তভাবে আশা 
(করি যে, সকল কাধ্যে তাহার প্রথণের আকাঙ্ষা যেন পূর্ণ হয়। একটি 
সামান্ত বিষয় এস্থলে লিখিতেছি। মথুর! হইতে যাত্রা করিবার অল্পকাল 
পরেই সে আমার নিকট অভিযোগ করিয়া পাঠাইল যে, যাত্রাকালে 
মে যখন আবহল্ল। খার ছাউনীর নিকটবর্তা হইয়াছিল, তখন আবদুল! 
খ। তাহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে 
নাই। সম্রাটের পুত্র বলিয়া যে সম্মান সে দাবী করে, আবছুল্লা খ! 
তাহাকে তাহা প্রদান করে নাই। এই অভিযোগের উত্তরে আমি 
বলিয়। পাঠাইলাম যে, আবদুল! খা যুদ্ধ যাত্রা পরিত্যাগ করিয়। 
কেবল তাহার তোষামোদের জন্য যে তাহার নিকট উপস্থিত হয় 
নাই, ইহাতে সে কর্তব্যপরায়ণ প্রজার কার্যাই করিয়াছে। বরং সে 
ইহার অন্তথাচরণ করিলে গোয়ালিয়র ছুর্গে ত্রিশ বৎসরের জন্য বন্দী 
হইত। সাহজাদ। পারভিজ ইহাতে যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন, আবছুক্জা 
খ। যে যুদ্ধ যাত্রা স্থগিত করিয়া তাহার বালকোচিত অহঙ্কারের প্রশ্রয় 
দেন নাই, ইহাতে আমি মন্তষ্টই হইয়াছি। 
| 


হাতে 


কাশ্মীরীদিগের পক্ষী ধরিবার অদ্ভূত প্রণালী 


দিল্লীর নিকটবর্তী স্থানে পৌছিলে কয়েকটি লোক আমার নিকট 
আসিয়া বলিল যে, সেস্থানে শিকারের উপযুক্ত এক প্রকাব পক্ষী দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহাদের মাংস অতিশয় সুম্বাচু। শিকার অপেক্ষা 
এই সকল লোকের ভাষা! আমার নিকট অধিকতর আশ্চর্য বলিয়। বোধ 
হইল। ইহাদেব ভাষ কাশ্মীরের অধিবাসীদের ন্যায় । ইহারা এক 
প্রকার অদ্ভুত শব্দ কবিয়া উডীয়মান পক্ষীদলেব গতি রোধ করে এবং 
তৎপবে তাহাদের ধৃত করে। আমি এই পাখী ধরার ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করিবাব জন্ত তাহাদিগকে আমার সম্মুখে পাখী ধবিতে বলিলাম । 
নিকটবর্তী স্থানের একটি সমতল ভূমিতে সহস্র সহস্র পক্ষী আসিয়। থাকে। 
হাজার কাশ্মীরীকে এই কার্যে নিধুক্ত করিয়া আমি তাহা দেখিতে গমন, 
করিলাম। যখন দলে দলে পক্ষীগুলি আকাশ দিয় উড়িয়া যাইতে . 
লাগিল, তখন কুড়িজন কাশ্মীরী একত্র হইয়৷ এমন একটি মুছু গুঞ্জন ধ্বনি 
তুলিল যে, তাহারা অনন্ত আঁকাশ-পথে যাত্রা ভুলিয়া সেই রবে আকৃষ্ট, 
হইয়া কাশ্মীরীদেব নিকটে আসিয়া পড়িল। অতি নিকটে আসিলে' 
কাশ্মীরীগণ তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। নিরীহ পাখীগুলি স্ুুখাব্য 
রবে আকৃষ্ট হইয়া মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় এমন করিয়া! প্রাণ 
হারাইতে আসিল ভাবিয়া আমার অন্তবে করুণার সঞ্চার হইল। 
আমাদের অসঙ্গত কৌতুহল নিবারণের জন্য এতগুলি নির্দোষ 
নিরীহ প্রাণীর প্রাণহরণ কর! দারুণ নৃশংসতার কায বলিয়া মনে হইল ।। 
যে কুড়ি হাজার পক্ষী ধৃত হইয়াছিল পরদিন তাহা মুক্ত করিয়া দিলাম। 
পক্ষী ধবার রীতি দর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদিগকে হত্যা 
কর! আমার ম্বভাবের বিপরীত । 


কন্মচারীর লোভের শাস্তি 


সেহরিন্দে পৌছিয়া আমি খোঁজা উইসির উদ্যান দর্শন করিলাম । 
'আমার নির্দেশান্ুসারে ইহা পুর্বে নির্মিত হইয়াছিল। খোজ! উইদির 
স্থাপত্য বিদ্যায় যেরূপ নিপুণতা 'আছে, উদ্ভান রচনায় সেইরূপ সুন্দর কচি 
আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার এই ছুই গুণের সম্যক পরিচয় পাইয়! 
॥ আমি পুলকিত হইলাম । উদ্য!নে প্রবেশ করিয়াই আমি এক আচ্ছাদিত 
বীথিকার মধ্যে আসিষ| পড়িলাম। ইহার ছুই পার্খ রক্তবর্ণের গোলাপ গাছ 
দ্বারা সজ্জিত। অল্প দূরে সাইপ্রেস, দেবদারু এবং নান প্রকার পাতা- 
 ন্বাহারের নিকুঞ্ধী। সর্ম্াপেক্ষা প্রশংপাঁব বিষয় এই যে, এই মনোবম 
উদ্চানের নিম্মাণ-কার্যা চল্লিশ দিনে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই বীথিক! 
অতিক্রম করিয়। আমরা বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-ভূষিত এক স্থানে 
'আসিলাম। ইহার মধ্যস্থলে একটি জলাশয় দেখিলাম। জলাশয়ের 
মধ্যভাগে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি মনোহর মণ্ডপ। চতুর্দিকে 
হুদৃষ্থয স্তস্তশ্রেণী দ্বার ইহা বেষ্টিত। মণ্ডপ দ্বিতল এবং ইহাতে দুইশত 
লোকের বসিবার স্থান আছে। সমগ্র মণ্ডপ স্থুচারু চিত্রে চিত্রিত। 
জলাশয়ে ছুইশত হান ক্রীড়া করিতেছিল। ইহার চতুর্দিক প্রস্তর দ্বার! 
মণ্ডিত। উপরোক্ত স্থানে যে সকল পুষ্প-বৃক্ষ ছিল তাহাদের বর্ণ 
যেমন সমুজ্জল, সৌরভও তেমনি মনোমুগ্ধকর । আমার পরিতৃষ্ডির চিহন- 
স্বত্পপ আমি সেই স্থানেই খোঁজ! উইসিকে সাত শত সৈন্টের অধিনায়ক- 

“প্ হইতে এক হাজারের পদে উন্নীত করিলাম। 
এই উদ্যান পরিদর্শন করিবার পরদিন এমন এক ঘটনা! ঘাটল যাহা 


কম্মচারীব লোভেব শান্তি ২০৩ 


এ স্থলে উল্লেখ না কবিয়া থাকিতে পাবিতেছি না । কন্মচারিগণ আমাকে 
খলিলেন যে, সেহবিন্দেব হিন্দু তহসিলদার আমার নিকট এক আবেদন 
পত্র প্রদান করিতে বাগ্র ভইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আমাৰ 
নিকট আহ্বান কবিষা লোক প।ঠাইলাম । আবেদন পনে এইরূপ লিখিত 
ছিল £__ “মুসলমান দিগেব সম্পত্তিব উপব হস্তক্ষেপ কবা আমাব উদ্দেশ্য 
নহে। কিন্তু ধনী হিন্দুদিগেব সম্পত্তির উপব যদি একট! কর স্থাপন 
করা যাষ তাহ! হইলে 'জেক 5 কব মাপ করিষ। রাঁজ্যেব যে ক্ষতি হইযাছে 
ভাহা পুর্ণ হইবে। সম্রাট যদি এই কব স্থাপন কবেন এবং আমাকে তাহা 
সংগ্রহেব ভার দেন, তাহা হইলে আমি তিন বংসরেব অগ্রিম 
কব প্রেবণ কবিতে পাবি।” আবেদন পত্র পাঠ কবিয়া অমি তাহাকে এ 
টাকা আনিতে খলিলাম। সেহবিন্দেব মধ্যে এই তহমিলদাব বিশেষ ধনী 
ব্ক্তি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে প্রস্থান কবিয়! উ্ট-পৃষ্ঠে 
বক্তবর্ণ বস্্রে বাধিযা মোহবেব তোডা লইয়া আসিলেন। যাহাব সে 
স্থানে উপস্থিত ছিল, তাঁহাধিগের মধ্যে দশটি তোড়া বিতরণ করিস! 
দিতে বলিয়া অবশিষ্ট কোষাগারে বাখিতে আদেশ দিলাম। তৎপবে 
আমি তহসিলদাবকে বলিয়া দিলাম যে, পরদিন গ্রাতঃকালে আমাৰ 
নিকট উপস্থিত হইলে আমার আদেশ-পত্র তাহাকে প্রদান করিব। 
পবদিন স্থ্যেযোদয়েব পূর্বেই বিচিত্র সাঁজে সঙ্জিত হইযা৷ গলদেশে লক্ষ 
টাকা মূল্যেব মুক্তাব মাল। পবিয্না আশান্বিত হৃদয়ে লহাম্তবদনে তহসিলদ(ব 
আমার সন্মুথে উপস্থিত হইলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাস1 কবিলাম ষে, 
তাহাব চাকুরীর মূলাম্বৰপ তিনি যে ম্বর্ণবাশি আমাকে দিয়াছেন তাহা 
তাহার নিজেব সম্পত্তি, না অন্ত কোনে হিন্দুবও তাহাতে অংশ আছে। 
তিনি বলিলেন যে তাহাব পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে এই ধন অর্পণ 
করিয়া গিয়াছেন। মাটির নীচে বড বড় কলপী পূর্ণ কবিয়া তিনি সম্ম্ 


২৪৪ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী 


বর্ণ মু প্রোথিত কবিয়! বাখিয়াছিলেন এবং কষ্টে পড়িলে পুত্রকে তাহট 
ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি যে পবিমাণ স্বর্ণ-ুদ্রা সম্টকে 
দিয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ এখনে! মাটির নীচে আছে । তাহাকে খণ করিয়া 
এই টাক দিতে হয় নাই। তহসিলদাবেব উক্তি শুনিযা আমি স্তম্ভিত 
হইলাম। আমি তাহাকে স্পষ্টই বলিলাম যে, তাহার বাকা আমার মিথ্য। 
মনে হইতেছে । যদি ইহা সত্য হয় তাহ! হইলে সাদেক মহম্মদ 
খাকে এ স্থান দেখাইয়। দিতে তাহার কোনো আপত্তি হইতে 
পারে না। তিনি তৎক্ষণাৎ সাঙ্দেক মহম্মদ খাকে সেই স্থান 
দেখাইয়া! দিয়া, দুইজনেই পুনরায় আমার নিকট আদিলেন। তিনি 
স্বেচ্ছায় যাহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন তাহা রাখ অসঙ্গত বিবেচনা 
করিলাম না। কিন্তু তাহার সন্তান সম্ততির অনিষ্ট করিয়] তাহার গুপ্তধন 
লওয়া আমি অনুচিত মনে করিলাম। তাহার লোভের জন্য তাহাকে শান্তি 
প্রদান করিবার মানসে নুরুদ্দিন কুলিকে এক উষ্্র আনিতে আদেশ 
দিলাম। তাহাকে বলিলাম যে এই হিন্দুব পোষাক এবং মুক্তীব মালা- 
শোভিত গলদেশ তাহারই নিজস্ব থাকিবে । কিন্তু ম্ুরুদ্দিন কুলি যেন 
তাহাকে সৃহরের বাহিরে লইয! গি্না তাহার পেট কাটিয়া উষ্ট্ের সহিত 
উহার দেহ বাঁধিয়া সহর পরিভ্রমণ কবেন এবং চতুর্দিকে নিয়লিখিত রূপ 
ঘোষণ। প্রচার করেন £--পপ্রজার মঙ্গল উদ্দেশ্তে সম্রাট যে 'জেকত' কর 
চৌদ্দ বংসর ধরিয়া মাপ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা পুনঃ গ্রচলানের জন্য 
চেষ্টা করিয়৷ প্রজার পিতুসম সম্নাটের নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে 
চাহে তাহার কার্য্যেব শাস্তি এইরূপই হয়। যাহারা এইরূপে গ্রজার 
প্রতি অত্যাচার করিয়। সম্রাটের অদম্মান করে, তাহার! যেন এই দৃষ্টাস্ত 
স্মরণ করিয়! রাখে ।” 

, সুখের বিষয় বর্তমানকালে এরূপ লৌক অতি কমই দেখা যায় ফে 


কশ্মচারীর লোভের শাস্তি ২০৫ 


"আপনার স্বার্থ মাধনোদ্দেশে সমাটকে পর্যন্ত পাপভারে পীড়িত করিয়া 
'ভোলে। শেষ বিচাবেব দিনে এই সকল কার্য্েব জন্য সম্রাটকেই 
কৈফিয়ত প্রদান করিতে হইবে। অধিকস্ত আমাব সম্পন্তি ও স্বর্ণ বত্বালঙ্কাব 
প্রভৃতি কিছুই কম পড়িয়া যায় নাই যে, আমি অপবেব কষ্টোপার্জিত 
অর্থেব অংশ গ্রহণ করিব। এইরূপ নিদারুণ অন্তায় কার্য্যের জন্য ঈশ্বব 
কি যথোচিত শাস্তি দিবেন না? ধর্মশান্্ে বলে “ফলাফলের চিন্তা 
ঈশ্ববেব প্রতি অপপণ ,কবিষ। তুমি কেবল মানবেব গ্রতিপাঁলক হও 1” 
এই দুইটি গুণ আয়ত্ব কথা কঠিন। আলেকজাগ্ারও ইহাতে অশক্ত 
হইযাছিলেন। পার্থিব জীবনে অতঙ্কাব দৃবীভূত কব । ইঙ্সই জ্ঞানের 
প্রধান তোবণন্বর্ূপ। তোমাৰ স্বঙ্গাতি-সম্বন্ধে জ্ঞান অক্ষন কব। এই 
ক্ষণস্থাধী জাবনেব সন্ধাবহাৰ কব, তোমাৰ শাক্তকে সপ্ত কবিয়া রাখিযো। 
ন।। তোঁমাব স্থষ্রকর্পাব মনোম্ত কাধ্যে তোমার সময় ক্ষেপণ কব । 
পবার্থপবত! ও বীর্ধ্যদুক্ত করুণ|ই প্রান বস্ত। তোমার মদি এই সকল 
গুণ ন। থাকে, তাহা হইলে তোমাব প্রকৃত মন্তুয্ব নাই, তুমি ম্নুুয্যের 
প্রস্তর মৃগ্তি মাত্র । তাহ। হইলে বলিতে হয় যে, তুমি বিজ্ঞানে বিধি সমূহের 
এক শত ভাগেব মধ্যে এক ভাগও কার্ষেয পবিণত করিতে সমর্থ হও নাই। 
দশনশান্্ব অধ্যঘন কধিবাব কালে তুমি যি মানব জাতির প্রতি কর্তব্য 
অবহেল। করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমর সকল জ্ঞানই বিফল। বহু 
পরিশ্রম এবং অধ্যবপাধ দ্বাব1 মানব খ্যাতিলভ করে। ইন্দ্রিয়-পববশ 
হইলে তুমি ধর্্তত্ব অবগত হইবে কিরূপে* তুমি যদি অনন্ত স্থখের 
অমৃত আন্বাদ পাইতে ইচ্ছা কর ডাহা হইলে তোমার শির মর্যাদা 
উপলব্ধি কর। ইহাই প্রকৃত তন্ন ।” 


খুরমের লাহোর আগমন 


উপরোক্ত উদ্ভানে এক সঞ্চাহ কাল নানা প্রকাব আমোদ প্রমোদে 
যাপন করিয়া আমি খোজা উইদিকে আহ্বান কবিয়া পাঠাইলাম। 
তিনি আমার নিকটে আসিলে তাহাকে আমাব এক পবিচ্ছদ এবৎ 
ত্রিশ হাজাব টাকা] উপহার দ্রিলাম। তত্পবে সেহরিন্দ পবিত্যাগ 
+কবিয়া কাশ্শীর-অভিমুখে যাত্রা কবিলাম। কাশ্ীরেব গীতবর্ণ 
উপত্যকাতৃমি দশন কবিতে বহুদিন হইতেই একান্ত আকাজ] ছিল। 
লাহোব ভইতেে তিনদিনেব পথের সমীপবর্তী হইলে আমাব পুন্র খুবম 
বলিয়া পঠাইল যে, এই সহব দর্শনের জন্য সে দশ দিনের ছুটি প্রার্থনা 
কফবিতেছে। দুই বৎসর হইল সে ইহা দর্শন করে নাই। এই ঢই 
বৎদবে আমার আদেশান্ুসাবে যে সকল মনোহর উদ্যান এবং স্থদৃশ্ঠ 
অট্টালিকা ছাবা নগরটি স্থশোভিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে তাহার 
একাস্ত আগ্রহ হইয়াছে । গিরিবর্করে প্রবেশ করিবার পুর্বে সে আমার 
সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা কবে। খুরমেখ এই সঙ্গত প্রার্থনায় 
আমি কোনো আপত্তিব কারণ দেখিলাম না। অধিকস্ত তাহার লাহোৰ 
আগমন যাহাতে রাজপুত্রের পদোচিত খ্রশ্ব্ধ্যময় আডম্ববের সভিত 
সম্পাদিত হয়, তদনুৰপ আদেশ দিলাম। বছ্মূল্য বদরালঙ্কাবে সঙ্ভিত 
ছুইশত উদ্, মণিমুক্তাথচিত কোমরবন্ধ, তববাবি, উষ্তীষ, বঝাঁডলঠন 
রাজদণ্ড ইত্যাদি রাজপুত্রকে প্রদান করিতে বলিলাম। রাজপুত্র 
শোভাষাত্রা করিয়া পৌছিয়া এই দ্রব্যগুলি নগর কোতোয়ালের 
হস্তে ঘর্পণ করিবেন। লাহোরেব অধিবাসীদিগকে লাহোর গব 


খুরমের লাহোর আগমন ২১৯ 


রাজপুত্রের অভ্যর্থনার উপযোগী করিয়া সজ্জিত করিতে আদেশ দিলাম 
নগরের অভ্যন্তরের সমুদয় বাজার ও রাজপথ এবং নগরের বাহিরে। 
চারিক্রোশব্যাপী স্থান স্বর্ণথচিত কার্পেট ও সামিয়ানা দ্বারা সজ্জিত 
করিতে বলিলাম। নগর-কোতোয়াল চারি পাঁচ দিন পর্যন্ত এইরূপে 
নগর সজ্জিত করিয়া রাখিবেন এই আদেশ দ্িলাম। লাহোর নগরের 
প্রবেশ-পথ আলমগঞ্জ হইতে সুলতান খুরম নগরে প্রবেশ করিবার জন্ত 
হস্তীতে আরোহণ করিবে। এই স্থান হইতে তাহার অগ্রে ম্বর্ণবন্ত 
এবং মুক্তাথচিত মখমলে সজ্্বিত ত্রিশটি হস্তী এবং বহুমূল্য সাজে সজ্জিত 
আরব, ইরক ও বদক্সানের পনেরো! শত অশ্ব গমন করিবে । প্রত্যেক 
অশ্ব একজন সহিস ধরিয়া! লইয়৷ যাইবে। রাজপুত্রের পশ্চাতে চল্লিশটি 
হত্তী যাইবে, ইহার উপরে রাঁজবাঁদকপ্দল নসিবে। তাহাদের অগ্রে 
আশিজন লোক বাণী এবং পঞ্চাশজন শিক্ষ। বাজাইয়া চতুর্দিক 
মুখরিত করিতে করিতে যাইবে। হস্তী এবং বাদকদলের পশ্চাতে 
বন্মধারী কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত যাইবে। তাহাদের হস্তস্থিত 
বর্ধার মুখাগ্র রেশমী বাঁগ্পা দ্বার! শেভিত থাকিবে এবং অশ্বগুলির' 
দেহ ব্যাত্রচর্শ ছারা আবুত থাকিবে । তাহাদের গলদেশে সিদ্ধু-' 
ঘোটকের লেজ ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ মহা আড়ম্বর ও 
জীকজমকের সহিত শোভাযাত্রা করিয়৷ রাজপুত্র নগরের বাজার এবং 
রাজপথ দিয়া গমন করিবে । নগরে প্রবেশ কালে রাজপুত্রের হাওদ।র 
মধ্যস্থিত থলিয়া হইতে চারি ক্রোশ ব্যাপিয়। রাস্তার ছুই পাশ্বস্থিত জন- 
সাধারণের মধ্যে দশলক্ষ রৌপা-মুদ্র! এবং যোলোকোটা স্বর্ণমুদ্রা বিতরিত 
হইল। এইরূপ অরশ্বর্য্যময়,। মদগর্রিতি শোভাযাত্রা করিয়া রাজপুত্র 
রাবী নদীর তীরে উপস্থিত হইল। এই স্থানে তাহার অভ্যর্থনার 
জন্য অসংখ্য তাবু সজ্জিত করা হইয়াছিল। খুরম "এই স্থানে তিন, 


২১৮ স্তাহাঙ্গীবের আত্ম-জীবনী 


দিবন অতিবাহিত কবিয়! গায়কদল এবং অন্যান্ত অভ্যাগতদ্দিগকে 
প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করে। চতুর্থ দিবসে সে লাহোব ত্যাগ কবিয়! 
আমাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আগমন কবে। তাহার জন্ত প্রতীক্ষা 
করিয়া! আমি হাসন আবদাল নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলাম । 
লাহোর হইতে এই স্থান পাঁচ দিনের রাস্তা । কিন্তু ক্রমাগত অশ্ব 
পরিবর্তন করিষা একদিন এবং এক বাত্রিতে পাঁচদ্িনেব পথ অতিক্রম 
কবিয়া, সে যে দশদিনেব ছুটি আমাব নিকট হইতে লউষাছিল, তাহারই 
মধ্যে আমার নিকট উপস্থিত হইল । যথোচিত কুর্ণিশ কবিষা সে 
'আমাকে' কুডি লক্ষ টাঁকীব বদ্রালঙ্কাব, আখব ও ইবকেব তিনশত অশ্ব 
এক সহম্র উষ্টঈ এব" পাঁচটি উৎকৃষ্ট হস্তী উপহাব প্রদান কবিল। 
প্রত্যেক হস্তীব মুল্য তিন লক্ষ টাকা । ইহার পবিনন্তে আমি তাহাকে 
চল্লিশ সভম্ম সৈম্টেব অধিনাষকেব পদ হইতে পঁষতালিশ সতশ্রেব পদে 
উন্নীত কর্িলাম। আমি এক সপ্তাহ কাঁল হাসন আ।বদাঁলে অবস্থিতি 
কবিলাম। এই সময়ে যে উতসন হইল তাহাতে আমি সাহজাদা 
শখুরমকে মুক্ত'ব মাল। উপহ্াাব দিলাম। ইহা ০৮ লক্ষ টাক! 
পুদিয়। ক্রু কবিয়াছিলাম 


মিজা রন্তমের পুত্রের স্বৃত্যুতে শোঁক 


হাসন আবদাল হইতে যাত্র! করিবার জন্য যেদিন আদেশ দিলাম 
সেদিন প্রবল বৃষ্টিপাত হইল । এই বৃষ্টি তিনদিন এবং তিনরাত্রি 
সমভাবে রহিল। বুষ্টি 'থামিলে আমরা কালানৌরে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলাম যে, নদীতে এন্প ভাষণ বান ডাকিয়াছে যে, নদী 
পার হওয়া অসম্ভব। পর ছিন আমি আদেশ দিলাম যে, যে র্যাস্ত না 
বান কমিয়া যায় সে পধ্যস্ত সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করি- 
বেন। যাহারা বৃহৎ হস্তীতে আরূঢ ছিলেন, তাহার! আমাব আদেশ 
সত্বেও জিনিষপত্র লইয়া নদী পার হইতে চেষ্টা করিলেন এবং 
ধাহার্দের বেগবান তেজস্বী অশ্ব ছিল, তাহারাও বিবেচনারহিত হইয়া 
নদীতে ঝাঁপ দিলেন। ইহাব ফলে মির্জা রস্তমের পুজ্র নদীর ভীষণ 
স্রোতের মধ্যে পড়িয়। প্রাণ ভারাইল। এই বালকের বয়স অতি অল্লই 
ছিল; নবে কিশোর কাল অতিক্রম করিয়াছে । সে অশ্বারঢ় হইয়! 
দশজন অহ্ুচরের সহিত নদীতে নামিফ্জাছিল। কিন্তু নদীর যে 
স্থান পার হইবার উপযোগী তাহা ভুল করিয়। এমন স্থানে ঝাঁপ দিয়া- 
ছিল, যে স্থানের জল অতি গভীর এবং শ্রোতোবেগও এমন ভয়ানক 
যে, সর্ধ্বাপেক্ষা বলশালী হন্ডভীকেও ভাসাইয়! লইয়! যাইতে পারে । নদীর 
মধ্যস্থলে যখন তাহারা উপস্থিত হইল, তখন প্রচণ্ড স্রোতে বালক অশ্ব 
হইতে চ্যুত হইয়া নদীর জলে পড়িয়া! গেল এবং দেখিতে দেখিতে 
কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহার অন্ুচরবৃন্দ ভাহাকে রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করিল বিস্ত সকলই বিফল হুইল এবং অনুচরগণও প্রাণ 
হারাইল। মির্জ। সাতার দিতে একেবারেই জানিত না। আনন 


২১০ জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 


জানিলেও নদীর বেগ এরপ প্রচণ্ড হইয়াছিল যে, সর্বোৎকৃষ্ট সম্তরণ- 
কারীও এস্থলে প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হইত না। 

এই শোৌকজনক ঘটনার সংবাদ পাইয়া আমি একেবারে মন্াহত 
হইলাম । সেদিন সাঁরারাত্রি আমি ঘুমাই নাই, কিছু আহার এবং 
,পানও করি নাই। বালকটিকে আমি হৃদয়ের সমস্ত স্মেহ ঢালিয়। 
দিয়াছিলাম। সীধারণতঃ আমি .যখন হস্তীতে আরোহণ করিতাঁম, 
বালক আমার সম্মুখে বসিয়া অন্কুশ হস্তে হস্তীকে চালনা করিয়া লইয়। 
যাইত। তাহার বয়স অপেক্ষা তাহার নানা প্রকার গুণ সমধিক- 
রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ছয় মাস হইল আমি তাহাকে 
ইতিমাদ-উদ্‌-দৌলার এক কন্যার* সহিত বিবাহ দিয়াছি। এই বিবাহে 
তাহাকে ১ কোটা ৮* লক্ষ টাকার নানাপ্রকার দ্রব্য উপহার দিয়া- 
_ছিলাম। তাহার পিত! ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন হইতে সে ভিন্ন 
প্রকৃতির ছিল। সম্প্রতি আমি তাভাকে আমার পুত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়াছি। বালককে অশ্বপৃষ্ঠে, নদীতে নামিবার অনুমতি দিয়া- 
ছিলেন কেন, ইহ! বলিয়! আমি তাহার পিতাকে কঠোর তিরস্কার 
করিলাম. বাস্তবিক ইহার উত্তরও কিছু ছিল না। কারণ তাহারই অধীনে 
প্রায় একশত হাতী ছিল। কিন্তু এই সকল বাহ্য কারণ লইয়া ক্ষোভ 
করিলে কি হইবে? আমার মনে হইল, কোনো নিদারুণ অনৃষ্টবশে 
এমন পবিত্র ও সর্ব. গরণাধার বালকের বলির প্রয়োভন হইয়া- 
ছিল। নিঃসদ্দেহরূপে বালককে দ্বিতীয় জোসেফ বল! যাইতে পারে। 
মির্জারত্তমের পুত্রের জন্য যে মর্শস্বদ বেদনা! পাইয়াছিলাম এমন আর 
কখনো পাই নাই। নিয়লিখিত বাক্যে আমার . হৃদয়ের বেদনা 
বথঞ্চিৎ প্রকীশ করিতে.চেষ্টা করিয়াছি। 


0, * সম্ভবতঃ নূরজাহানের এক বৈমাত্রেয় ভগ্গিনী। 


মির্জ রন্তমের পুত্রের মৃত্যুতে শোক ২১১ 


“তোমাব গোলাপপুষ্প তুল্য ব্দনমণ্ডলেব দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া 
আমি কি গভীব যাতনাই পাইতেছি ' তোমার নিদারুণ অভাব আমার 
হৃদয়ে সহল্স শেল বিদ্ধ করিয়াছে । তুমি যখন এ জগতে ছিলে, তখন এই 
পৃথিবী সুন্দর পুপ্পেছ্যানেব স্াষ সহান্ত ও প্রীতিকৰ বোধ হইত। কিন্ত 
তোমার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় হইতে রক্তবণ পুষ্পেব রক্তবিন্দু ক্ষরি 
হইতেছে । তোমাব গোলাপি গণ্ুদেশ, তোমার অশ্রসজল চক্ষের 
দীপ্তি আমাব নিকট হইতে চিরতবে লুক্কায়িত হইযাছে! তোমার 
সংসর্গে আমি যেমন সুথ পাইতাম, এখন তেমনি বেদনা প্লাইতেছি। 
আমাব সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা তুমি কোন্‌ অস্তরীর্ষে লুকাইলে ! 
'আমাব চিন্তার অংশ্ী আব কে হইবে? আমাঁব অন্তর হইতে অগ্রজল 
বিন্দু বিন্দু কবিয়া৷ ক্ষরিত হইন্ছে। অবুষ্ট 7 একে সুক্যবাণে বিদ্ধ 
করিয়াছে, সেই সঙ্গে আমাকেও অক্ষত বাঁথে নাই। এই পৃথিবীর 
উদ্যানে কোন্‌ গোলাপ তোমাথ সায় মনোযুধৰ ৭০. হায়, সে গোলাপের 
পাঁপড়িগুলি কোন্‌ নির্দয় এমন অকালে খসাইল+ নিষ্ঠর রাক্ষসের 
কবলে তুমি এত শীদ্র পড়িলে কেন, কে আমাকে বলিয়া দিবে? বসস্ত 
পতু আসিয়াছে, উদ্ভানে ০গালাপ ফুটিয়াছে। কিন্তু হায়, আমার ভাগ্যে 
কেবল যাতনা! ও বেদনাই আসিয়াছে। তোমার মনোহর মৃঠ্তি আমার 
অন্তবে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে । তোমার জীবন অস্কুরিত 
হইতেছিল মাত্র। তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইবাব পূর্বেই ম্বৃত্যুর 
ভীষণ ঝড়ে সমূলে উৎপাটিত হইয়া! গেল। হায়, তোমার প্ররশ্মুটিত 
যৌবন, তোমার প্রীতি প্রদ সৌন্দর্য্য চিরান্ধকারে নির্বাপিত হইয়া গেল !* 

এই শোকাবহ যাতনাদায়ক ঘটনার কথ! আর অধিক বলিব না। 
নদী হইতে যুবকের ম্বৃত দেহ উদ্ধাবের জন্ত আমি এক সহ উৎকু্ট 
সম্তরণকারী প্রেরণ করিলাম। কিন্তু তাহাদের 'সকল চেষ্টাই বিফল 
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ইইল । তাহার মৃতদেহেব কি হইল তাহাও জান। গেলনা । এই ভীষণ 
নদীতে এই যে একটি দুর্ঘটন। ঘটিয়াছিল তাত! নহে, সেই প্রচণ্ড বানে 
পঞ্চাশ সহন্র লোকেব জীবন নাশ হইয়াছিল। বান কমিয়া যাঁওয়। 
প্যস্ত অপেক্ষ। না করিয়াই তাহাঁব৷ পরপাঁবে যাইবাব জন্য নদীতে লাফাইযা 
পড়িয়াছিল। নদী-তীবে এমন প্রচণ্ড শীত হইয়াছিল যে বাজকীয 
আম্তাবলের দশ হাজাব হন্তী, উদ্, অশ্ব ব্যতীত সৈন্যদ্দিগেব বন্ধ 
হত্তী, উষ্্র এবং অশ্খ মৃত্যু-মুখে পতিত হইল । ঈশ্বব, তোমাব ভীষণতম 
গ্রীষ্মকালেব জন্য শত এত ধন্যবাদ। কাবণ গ্রীষ্মের জন্য কখনো! 
এত প্রাণ নাশ হয় নাই। সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ এবং প্রাচীনতম 
লোকেরাও বলিয়াছিলেন যে, তাহাব! কখনো এত শীত এব* শ্রাতেব 
জন্য এত প্রাণীর জীবন নাশও দেখেন নাই । 
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কাশ্মীর পর্বতের পাদদেশে সাত দিন ও সাত বাত্রি ধবিয়া নিরব- 
চ্ছিন্নভাবে বরফ পড়িল । ইহাঁতে কোনো প্রকারের জালানি দ্রব্য পাঁওয়! 
একাস্ত দুর্ঘট হইয়া! উঠিল। সৈনিক বিভাগের সহিত অসংখ্য ফকিব 
আসিয়াছিল। আগুনেব অভাবে তাহাবা অচিবে মৃত্যু-মুখে পতিত 
হইবে ভাবিয়া সৈম্তদিগকে আদেশ দিলাম যে, এক সহস্র উদ্্ লইয়! 
দুবাস্তর হইতে যেরূপে পারে কাষ্ঠ সংগ্রহ কবিয়া আনিতে হইবে এবং 
প্রথম দল কাঁষ্ঠ লইয়া আসিলেই তাহ। ফকিবদিগকে বিতরণ কবিয়া 
দিবে, নতুবা তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত। এতঘ্যতীত প্রত্যেক ফকিরকে 
তুলাব জামা এবং ভেড়ার চামড়ার গাক্রাববণ প্রদান করিতে আদেশ 
দিলাম। 
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ববফ পডাব নিবৃত্তি হইলে আমার কর্মমচাবীদিগকে বলিলাম যে, 
তাহাদেব মধ্য যাহাব। লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছ। কবে তাহার 
চলিয়া যাইতে পাবে । আমাব অস্থচরদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া আমি 
অন্তায় মনে কবি। তৎপবে আমার সঙ্গে যে তিনশত অনুচব সর্বদা 
থাকে, তাহাদিগকে এবং আমাব ভাগ্ডাব বিভাগ লইয়া! কাশ্ীর- 
অভিমুখে যাত্রা কবিলাম পর্বতে সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিবাব 
পবধ শীত বু পবিমাণে কমিয়া। গেল। কাশ্ীরেব পীত বর্ণ মনোহর 
উপত্যকায় আমি একমাস কাঁল শিকাব ও অন্যান্য আমোদ গ্রয়মাদ এবং 
নান। স্থান পবিভ্রমণে ক্ষেপণ করিলাম । তৎপর বাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে ইচ্ছা কবিলাম। পথে লাহোব দেখিযা যাইব স্থিব কবিজাম। 
সাত বসব হয় আমি এই সহব দেখি নাই । ইতিমধ্যে নগবের পুরাতন 
ছুরগসমূহ ভাঙিয়। ফেলিয়া বক্তবর্ণ প্রস্তব ছ্বাব1 পুনবাঁয় ছুর্গ নির্মাণ 
করিতে আদেশ দিয়াছিলাম। বাবী নদীব তীবে সহরেব নিকটে 
প্রাচীব বেষ্টিত এক উদ্ভান বচন! করিতে ও আদেশ দিয়াছিলাম। 

কাশ্মীৰ হইতে ফিবিষ। এক দ্রিনের পথ অতিক্রম কবিবাব পব সংবাদ 
পাইলাম যে, কাবুলেব দ্রদ্দাস্ত অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া চতুর্দিকে 
অত্যাচাব করিতেছে । উহাতে আমি পাচ হাজার সৈন্যের মনসবদার 
মহাবত খাকে বিদ্রোহ দমন কবিরার জন্য কাবুল যাগ্রা করিতে আদেশ 
দিলাম । তাহাব সহিত কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দশ ভাজাব উষ্টী- 
রোহী টৈন্য এবং ছুইশত ভীষণতম হন্ডতী লইয়! যাইতে বলিলাম । 
আল্লাদাউদ খ! এই ধিদ্রোহেব নেতা। তাহাব বিষয় পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে। আফগানদিগেব মধ্যে তিনি প্রথম শ্রেণীর লোক । তিনি বিনা 
কারণেই আমাব সভা হইতে প্রস্থান কবিয়৷ কাবুলের নিকটে উপস্থিত 
হইগ্না এই বিদ্রোহ ঘটাইয়াছেন। আমি মহাবত খাঁকে বলিয়া! দিলাম যে, 
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তিনি যদি তাহাকে বন্দী করিতে পারেন তবে তীহাঁকে সশবীবে আমার 
নিকট যেন প্রেবণ কবেন। কাবণ তাহাব কৃতপ্টতাব জন্য আমি 
তাহাকে ম্বয়ং শাস্তি দ্রিতে ইচ্ছা করি। লোকে তাহ। দেখিয়! বুঝিবে 
ষে, মিথ্যা অজুহাতে আমার নিকট হইতে পলায়ন কবিলে কেহ সহজে 
পবিভ্রাণ পাইতে পাবে না ।" 






৯০, 


* এই স্থানেই জাহাঙ্গীব আত্ম জীবনী শেষ করিয়াছেন। 


